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4 বশ্বনিদযাসংগ্রহ 


“বিদ্যার বহু বিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়৷ 
দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমাল! রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। 
কিন্তু বাংল! ভাষায় এরকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে 
অনায়াসে বেহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত 
হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, মানসিক সচেতনতার 
"অভাব, বা অন্য যে-কোনে। কারণেই হউক, আমরা অনেকেই 
স্বকীয় সংকীৰ্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ 
অপরিচিত। বিশেষ, যাহার! কেবল বাংল! ভাষাই জানেন 
তাহাদের চিত্তাস্নীলনের পথে বাধার অস্ত নাই; ইংরেজি ভাষায় 
অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাহাদের 
নিকট রুদ্ধ। আর বাহার! ইংরেজি জানেন, স্বভাবতই উহার! 
ইংরেজি ভাষার দ্বারস্থ হন বলিয়া বাংলা! সাহিত্যও সর্বাদীণ পূর্ণতা 
লাভ করিতে পারিতেছে ন|। 

শিক্ষার সহিত সাধারধ-মনের বোগসাধন বত মান যুগের একটি 
প্রধান কতব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কতব্য পালনে পরাত্মুখ 
হইলে চলিবে না। ২1555 
দায়িত্ব গ্রহণে ব্রতী হুইয়াছেন। 

১৩৪৭ নাল হইতে এমাবৎ বি্বিসতাসগ্রহের মোট ১১৬ খানি 


গুত্তক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি গ্রন্থের মূল্য আট আন|। পত্র 
লিখিলে পূর্ণ তালিকা প্রেরিত হইবে । 


,_, বিশ্ববিদ্তাসংগ্ৰহৈর পরিপূরক লোবশিকষা গরহমানার পূৰ্ণ তালিকা! 
" মলাটের. তৃতীয় পৃষ্ঠায় অব্য । “পত্র লিখিলে বিস্তারিত বিবরণ 
"' প্রেরিত হইবে । } 


প্রকাশ ১৩৬২ আশ্বিন 


১৬7. “est Beuga' 

Date... Talat: 

০৪. শি USE 

ts 3013295414 
S] HN: 


মূল্য আট আনা 


প্রকাশক প্ৰীপুলিনবিহারী সেন 
বিশ্বভারতী ৷ ৬৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা 


মুদ্ৰক শীগোপালচন্দ্র রায় 
নাভানা প্রিন্টিং ওআৰ্ক স্‌ লিমিটেড | ৪৭ গণেশচন্দ্র আভিনিউ। কলিকাত 


৩১ 


ড় ত. 


সুচী 
পূর্বকালের কথা 
ইংরেজ আমলের ইতিহাস 
পশ্চিমবঙ্গের মোট জনদংখ্যার হিসাব 
পশ্চিমবঙ্গের অর্থ নৈতিক বিন্যাস 
বয়স ও স্ত্ীপুরুষের অনুপাত 
লোক-চলাচল ও বহিরাগত 
কথাশেৰ 
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পুর্বকালের কথা 
বাংলার জনরি্যাসবৈচিত্র্য জানতে হলে তার আগে কিছু পুরোনো! 
কথা জানা দরকার। বিস্তৃত ইতিহাস লিখবার ক্ষেত্র এ নয়, সংক্ষেপে 
ছুই-একটা কথার উল্লেখ করছি। বাংলা, অর্থাৎ পশ্চিমবাংলা তো 
অবিভক্ত বাংলার এক-তৃতীয়াংশ । কিন্তু র্যাডক্লিফ-বিভাগের আগেও 
যে বাংলা ছিল তা-ও আগেকার বাংলার চেয়ে অনেক ছোট । আইন-ই- 
আকবরিতে দেখা যায়, আকবরের সময় স্থবে বাংল! কুড়িটি সরকারে 
বিভক্ত ছিল, যথা, উদন্বর বা ট্যাণ্ডা (রাজমহল, উত্তর-পশ্চিম মুশিদাবাদ 
ও উত্তরবীরভূম), জন্নতাবাদ ও লক্ষণাবতী (প্রধানতঃ মালদা), 
কতেহাবাদ (ফরিদপুর, দক্ষিণবাখরগঞ্জ ও দ্বীপসমূহ), মামুদাঁবাদ 
(উত্তরনদীয়া, উত্তরঘশোর, পশ্চিমফরিদপুর্), খলিফতাবাদ (দক্ষিণ যশোর 
ও পূর্ববাখর্গঞ্জ), বাক্‌লা (উত্তর ও পূর্ব বাখরগঞ্জ ও দক্ষিণ- 
পশ্চিম ঢাকা) পুণিয়া, তাজপুর (পূৰ্বপূণিয়া এবং পশ্চিমদদিনাজপুর), 
ঘোড়াঘাট (দক্ষিণরংপুর, দক্ষিণপূর্ব দিনাজপুর ও রাজশাহী), পিঞ্জরা 
(দিনাজপুর এবং রাজশাহী ও রংপুরের বিভিন্ন অংশ), বরবকাবাদ 
প্ৰধানতঃ রাজশাহী, দক্ষিণ-পশ্চিম বগুড়া ও দক্ষিণ-পূর্ব মালদা), বাজুহা 
(অংশতঃ রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা ও ঢাকা), সোনারগাঁও (পশ্চিম 
ত্রিপুরা ও নোয়াখালী), সিলেট, চট্টগ্রাম, শরিফাবাদ (প্রায়শঃ বর্ধমান) 
স্থলেমীনাবাদ (উত্তর হুগলী ও তৎসংলগ্ন নদীয়া ও পূর্ব বর্ধমানের অংশ), 
সাতগাও (২৪ পরগণা, পশ্চিম নদীয়া, হাওড়া), মন্দীরণ (বীবুড়া, 
বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ-পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিমহুগলি)। এছাড়া সরকার 
জলেশ্বরও তখন স্থবে বাংলার অন্ততুক্তি ছিল। তার মধ্যে মেদিনীপুর 


২ পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস 


ও উড়িস্তা-অন্তর্গত জলেশ্বরের কিছু অংশ ছিল। এই বৃহৎ বিশাল 
বাংলার সকল অংশ উন্নতির সমান পর্যায়ে ছিল না। কোন্‌ অংশ 
কতখানি উন্নত ছিল এ নিয়ে গবেষণা করতে গেলে বহু গবেষণা করতে 
হয়। মোটের উপর বলা যায়, পশ্চিমবাংলায় বনজঙ্গল কেটে চাষবাসের 
যে রকম প্রসার হয়েছিল এবং তার ফলে যতখানি ঘনবসতি হয়েছিল, 
পূর্বাংলায় তা হয় নি। তবু মোগল আমলেও যে চাববাসের প্রসারের জন্য 
অনেক জায়গাতেই আরও লোকসংখ্যাবৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল তার অনেক 
প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। যেমন একটা অপ্রত্যক্ষ প্রমাণের 
কথা বলি। সেকালে খাজনা আদায়ের যে মূল হার ছিল তার নাম ছিল 
পরগণা রেট। মোগল আমলে কয়েকবার খুব বড় সেটেলমেন্ট হয়, 
তার মধ্যে ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে টৌডরমলের সেটেলমেন্ট প্রথম, তারপর 
১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে স্জা খান্‌ই বন্দোবস্ত, তারপর ১৭২২ খৃষ্টাব্দে জাফর 
খান-ই ঝা মুরধিদকুলির্বীর বন্দোবস্ত। এই সবগুলি পর্যালোচনা করলে 
দেখা যায় যে পরগণা রেট বা মূল খাজনার হার বাড়ানো হত না। 
তাছাড়া গোড়ায় নিয়ম ছিল কোন জমি থেকেই জমিদার: প্রজা উচ্ছেদ 
করতে পারবে না, যদি না সে জমি চাষের অন্য প্রজা পাওয়া যায়। এই 
সব হতে মনে হয়, সে সময় জনসংখ্যার চাপ এত বেশি হয়নি যাতে 
জমি নেবার জন্য প্রজাদের মধ্যেই কাড়াকাড়ি আছে, প্রজার জন্য 
জমিদারদের কোনও মাথাব্যথা নেই। তবু প্রথম যুগের তুলনায় 
শেষের দিকে যে জমির আয় ও চাহিদা বেড়েছিল-_ সম্ভবতঃ লোকবুদ্ধির 
ফলে__ তার একটা অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়, শেষের যুগে পরগণা 
রেটের উপর আবওয়াৰ চাপিয়ে দেওয়ায় । আবওয়াব হল একালের 
সেস্‌-এর মত, বাড়তি খাজনা। শেষের দিকে মূল খাজনা যথাপূৰ্ব 
রেখে তার উপর এরকম আবওয়াব অনেক চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। 


পূর্বকালের কথা ৩ 


তা চাপানো সম্ভব হত না, যদি না অন্ততঃ কিছু পরিমাণে চাঁষবাস বাড়ত 
এবং আয় কিছু বাড়ত। আর সে যুগে.লোকসংখ্যা না বাড়লে চাষবাস 
বাড়ার অন্য কোনও কারণ ছিল না, যেমন একালে আছে। 

পূর্বেই বলেছি, এই লোকসংখ্য। বুদ্ধি যে সর্বত্র সমানভাবে হচ্ছিল 
তা মনে করার কোনও কারণ নেই। বিশেষতঃ কিছুকাল থেকেই 
কতকগুলি, খুব বড় ভৌগোলিক পরিবতর্ন হচ্ছিল। তার মধ্যে সব 
চেয়ে বড় কথা হল নদীপথের গতিপরিবর্তন এবং তার- ফলে বাংলার 
প্রাকৃতিক বদল) এবং ব্যবসা বাণিজ্যের বদল হচ্ছিল । এই প্রাকৃতিক 
বদলের মধ্যে সব চেয়ে বড় বদল হল নদীপথের গতি পরিবর্তন । প্রাচীন 
কালে গঙ্গার প্রধান খাত ছিল ভাগীরথী। তারপর পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দ হতে 
(ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের মতে ষোড়শ শতাব্দী হতে) গঙ্গা ক্রমশঃ 
পূর্বাভিমুখী হতে থাকে । ক্রমান্বয়ে ভৈরব ইছামতী জলঙ্গী মাথাভাঙ্গা 
প্রভৃতি নদী গঙ্গার জল বহন করতে করতে শেষে শাখার বর্তমান 
খাত হয়। দক্ষিণে একসময় আড়িয়ল খাঁ-ও কিছুদিন পদ্মার জল বহন 
করেছে। ওধারে ব্রহ্মপুত্রও কালে কালে গতিবদল করে শেষে গোয়ালন্দের 
কাছে পদ্মায় পড়তে শুরু করেছে। এদিকে গঙ্গা ক্রমেই পূর্বগামিনী 
হবার ফলে পশ্চিমবঙ্গের অনেক নদী ক্ষীণকায়| হতে শুরু করে। এই 
ভাবেই মধ্য-দক্ষিণ বাংলার পতন হতে শুরু হয়। ভৈরব, ইছামতী, 
মাথাভাঙ্গা প্ৰভৃতি নদীর সে পূর্বগৌরব নেই; অধিকাংশই মরণোন্মুখ ৷ 
সরস্বতী এককালে প্রকাণ্ড নদী ছিল, এখন তার চিহ্নও প্রায় নেই । 


১. এবিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানতে হলে ডাঃ রাধাকমল: মুখোপাধ্যায় Chang- 
ing face'of Bengal. এস্‌. সি. মজুমদারের Rivers ০/ the Bengal Delta, ডাঃ নীহাৰ্ব 
রঞ্জন রায়ের “বাঙালীর ইতিহাস” তৃতীয় অধ্যায় এবং West Bengal Census 
Report 1951, Part I-A, bb. 15-18 পড়া উচিত । 


8 পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস 


দক্ষিণে আদিগঙ্গার খাত এককালে বড় ছিল। মহাভারতের বৰ্ণনা 
হতেও তার অঙ্থমান বোধ হয় করা চলে। কিন্তু প্রাক ইতিহাসের কথা 
ছেড়ে দিয়ে একালের বর্ণনা পড়লেও দেখা যায় বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে 
(১৫০০ খৃঃ আহ্মানিক) কামারহাটি, আড়িয়াদহ, ঘুষুড়ি, চিত্রপুর, 
কলিকাতা, বেতড়, কালিবাট, বারুইপুর হয়ে চৌমুখী শতমুখী পার হয়ে 
চাদ লদাগর সাগর-স্মতীর্ঘে এসে পৌছলেন। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 
সমূহেও অনুরূপ বৰ্ণনা আছে। তা হতে বোঝা যায়, নদীপথ এই 
দিকেই ছিল এবং সেই নদীর কুলে কুলে সমৃদ্ধ বন্দর নগর ও গঞ্জ ছিল। 
ছন্দরবনে প্রাপ্ত নানা মৃতি, মাটির তলায় পাওয়া সুন্দরী কাঠ ইত্যাদি 
নানা প্রমাণ হতে বোবা যায়, একসময় সেখানেও সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। 
সম্ভবতঃ মধ্যযুগে কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে এই স্থান জনবসতি- 
হীন হয় এবং ক্রমে গভীর অরণ্যে পরিব্যাপ্ত হ্য়। 

এই পরিবর্তনের ফলে বাংলার জনবসতি জনবৈচিত্র্য এবং জনপদের 
অনেক পরিবর্তন ঘটে । ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রমানিত করেছেন, 
আধদের দেশবিজয় ঘটত নদীপথ ধরে ধরে__ অনার্যেরা থাকত নদীর 
প্রধান গতিপথ হতে দূরে, বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পৰতে ৷ সেখান হতে 
আর্য আগন্তকের| মাটির সন্তানদের বিতাড়িত করতে পারেন নি। 
জনগণনার পাতা ওল্টালে দেখা বাবে, একথা আজও সত্য । ব্ৰাহ্মণ 
কায়স্থের বসবাস বড় নদীর ধারে ধারে. যতটা, অন্তত্ত তত নয়। 
পক্ষান্তরে তফশীলী জাতের বেশি বসতি সমুদ্র বা জঙ্গলের ধারে, 
পাহাড়ের উপরে । ১৯৫১ সালের জনগণনায় পশ্চিমবাংলায় তফশীলী 
জাতির জনসংখ্যা মোট ৪৬৯৬,২০৫$ তফশীলী ট্রাইবের জনসংখ্যা মোট 
১১ লক্ষ ৬৫ হাজার। তার মধ্যে ২৪-পরগণাতেই ১০ লক্ষ ৫২ হাজার 

২ বাঙালীর ইতিহাস, পৃ, ৯৩। 


পূর্বকালের কথা ৫ 


তফনীলী জাতি, বর্ধমানে প্রায় ছয়লক্ষ, মেদিনীপুরে প্রায় পাচলক্ষ, 
বাকুড়ায় চারলক্ষ, হুগলীতে সওয়া তিন লক্ষ। অথচ গঙ্গাতীরবর্তাঁ 
জেলা, যেমন মুশিদাবাদে প্রায় ২ লক্ষ মাত্র, নদীয়ায় ১ লক্ষ ৯১ হাজার । 
তফশীলী জাতিরও সেই কথা। সর্বাধিক বেশি মেদিনীপুরে (২ লক্ষ 
১২ হাজার), তারপর জলপাইগুড়ি (১ লক্ষ ৮৯ হাজার), তারপর 
বাকুড়া (১ লক্ষ ৩৮ হাজার) ইত্যাদি। অথচ গঙ্গাতীরবর্তী জেলার 
মধ্যে মুশিদাবাদে মাত্র ২৩ হাজার, নদীয়ায় প্রায় ১১ হাজার । গান্দেয় 
সভ্যতা ও স্থানীয় সভ্যতার সংঘর্ষের চিহ্ন এখনও তার ছাপ বজায় 
রেখেছে । পক্ষান্তরে, তথাকথিত উচু জাতের কথা বলি। ১৯৫১ সালের 
এ হিসেব নেই, স্থৃতরাং ১৯৩১ সালের হিসেব দিচ্ছি। সে সময় 
অবিভক্ত বাংলায় কায়স্থের মোট সংখ্যা ছিল মোটামুটি সাড়ে পনের 
লক্ষ । তার মধ্যে কলকাতায় কায়স্থের সংখ্যা খুব বেশি (১ লক্ষ ৬০ 
হাজার), কিন্তু ঢাঁকা ও ময়মনসিংহেও (যথাক্রমে দেড়লক্ষ ও ১ লক্ষ ৪৪ 
হাজার) কায়স্থের খুব ঘন বদতি। এ ছুটি পদ্মা যমুনার দেশ সে কথা 
ভুলবার নয়। পক্ষান্তরে, অবিভক্ত বাংলায় নমশূদ্ৰের মোট সংখ্যা ছিল 
২০৯৪ লাখ, তার মধ্যে ফরিদপুরেই ৪'২৭ লাখ, বাখরগঞ্জে ৩৫৫ লক্ষ, 
অথচ মুখিদাবাদে মাত্র ১১ হাজার। তেমনি পৌগুদের মোট সংখ্যা 
ছিল ৬৩৭ লক্ষ, তার মধ্যে শুধু চব্বিশপরগণীতেই ৩:৯৯ লক্ষ । 
অবশ্য এ কথা ঠিক যে সব জায়গাতেই প্যাটার্নমীফিক বসতি খুঁজে 
পাওয়া যাবে না। যুগে যুগে বহু কারণ ঘটেছে, তার জন্য বদতি 
উলটোপালটা হয়ে গিয়েছে । কিন্তু এ নব সত্বেও সেই প্রাচীন সংঘর্ষের 
কিছু কিছু চিহ্ন এখনও ছড়িয়ে রয়েছে। 

এ ছাড়াও উপরে উল্লিখিত প্রাকৃতিক অদ্লবদলের আরও কতকগুলি 
ফল ফলেছিল। সংক্ষেপে বলা যায়, তার প্রধানতম ফল হল, প্রথমে 


৬ পশ্চিমবন্ের জনবিন্তাস 


পশ্চিমবাংলার উন্নতি ও ঘনবসতি, পরে তার অবনতি ও পূর্ববাংলার 
বিকাশ ও জনবৃদ্ধি। মহাভারত বা অনুরূপ প্রাচীন গ্রন্থে পশ্চিম ও 
উত্তর বাংলার উল্লেখ সময় সমর পাওয়া যায় বটে, কিন্ত পূর্ববাংলার 
বিশেষ উল্লেখ নেই। পরেকার যুগে বঙ্গ বা ‘বাঙ্গাল’ দেশের উল্লেখ 
যথেষ্ট আছে, ভাটি দেশেরও উল্লেখ আছে। কিন্তু তখন নদীপথ 
পূৰ্বগামী হবার সময় প্রায় এগিয়ে এসেছে অথবা পূর্বগামিতা আরম্ভ 
ইয়েছে। আকবরের সময় ইশা খা আফগান ভাটি অঞ্চলের সামন্ত 
প্রভু ছিলেন। এই সময় আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে এবং অন্যান্ত এন্বেও 
দেখা যায় পদ্মার নাম তখন পদ্মা রয়েছে, সেইটেই পুণ্যতোয়া গঙ্গা 
শা হলেও বড়গন্গা। একটি কৃত্তিবাস-রামায়ণে কৃত্তিবাম নিজের পরিচয় 
প্রশঙ্গে বলছেন “ছোট গঙ্গা বড় গঙ্গা বড় বলিন্দা (বারেন্দ্রী) পার। 
যথাতথা কর্যা বেড়ায় বিদ্যার উদ্ধার।” কিন্তু তা সত্বেও_ এমন কি 
বিক্রমপুরীর বৃহৎ বৌদ্ধকেন্দ্ৰ সত্বেও-_ ও অঞ্চলে তখন তত বেশি শহর, 
বন্দর গঞ্জের নাম পাওয়া যায় না, যত এদিকে পাওয়া যায়। গৌড় 
হতে শুরু করে তাম্ৰণিপ্ত পর্যন্ত নদীর ধারে ধারে আশে পাশে অজন্র 
বন্দর শহর। যুয়ান্‌ চোয়াঙ-এর বর্ণনা হতে শুরু করে বিভিন্ন ম্‌ঙ্গল- 
কাব্যে, চৈতন্তদেবের দেশভ্রমণের বর্ণনায়, এমন কি প্রথম ম্যাপ- 
আকিয়েদের ছবিতেও বন্দের পরিচয় নবদ্বীপ, সপ্তগ্রাম, তাম্ৰলিপ্ত, 
হুগলী বরাহনগর বেতড়া। আরও আগে গঙ্গাময়ুরাক্সীর জলোদঘাঁতি- 
উচ্ছুল কর্ণহবরণও (মুনিদাবাদের রাঙামাটি)। এমন কি ১৭৬, 
খৃষ্টাব্দে আকা ফান্ডেন ব্রোকের নকশায় হুগলী খুব বড় শহর, ত্ৰিবেণী 
ও সপ্তগ্রাম তখনও বিদ্ধমান। বারোস্‌-এর নকশায় আগড়পাড়া 


বরানগরের সগৌরব উল্লেখ আছে। আসলে তখন এই দিক্টারই খুব 
উন্নতি হয়েছিল। 


পূর্বকালের কথা ঞ 


তারপর এই অঞ্চলের অবনতি ঘটতে শুরু হল। তার প্রধান কারণ 
নদীবিপর্যয়। গৌড় সপ্তগ্রাম তাত্রলিস্তির অবনতি ঘটার মূলে এ একটা 
মস্ত কারণ। আর একটা মস্ত কারণ নদীবিপধয়ের ফলে জলা এলাকার 
বৃদ্ধি ও অস্থখবিহ্ৃথের প্রকোপ । শোনা যায় নাকি, প্রচণ্ড এক 
মহামারীর ফলেই গৌড় হতে রাজধানী টাণ্ডায় স্থানান্তরিত হয়েছিল 
কিন্ত অতদিনের কথা ছেড়ে দিচ্ছি। মধ্যবাংলার নদী-বিপধয়ের ফলে 
মধ্যবাংলায় স্বাস্থ্যের অবনতি এবং ম্যালেরিয়ার প্রকোপবুদ্ধি সৰ্বজনবিদিত। 
এর ফলে এই সব অঞ্চল ক্ষয়িষ্ণু হতে শুরু করল এবং পূৰ্ববঙ্গ সমৃদ্ধ 
হতে শুরু করল। এই পরিবর্তন সব চেয়ে বেশি ঘটেছে সপ্তদশ 
হতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে, এমন কি উনিশ শতকেও। ১৯৩১ 
সালের সেন্সাপ রিপোর্টে দেখা যায়, টাকা ফরিদপুর বাখরগঞ্জ ত্রিপুরা 
এবং নোয়াখালীর কতকগুলি থানায় ঘনবদতি ভয়ানক বেশি__ বোধ 
হয় জগতের মধ্যে সর্বোচ্চ । যেমন ঢাকার কেরানিগঞ্জ থানায় 
বর্গমাইলে ১৯৭৪ জন, দোহার থানায় ২০৪৯ জন, মুন্সীগঞ্জ থানায় 
২৩২৯ জন, টান্দিবাঁড়ি থানায় ৩০৪৪ জন, লোহীজং থানায় ৩২২৮ 
জন) ফরিদপুরের ভাঙ্গা থানার ১৫০২ জন, পালং থানায় ১৬৪০ জন। 
বরিশালের ঝালকাঁটিতে ১৫৬২ জন, বানরিপাড়ায় ১৬৯৮ জন। উদাহরণ 
বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই। অথচ এই সংখ্যাবৃদ্ধি অল্পকালের মধ্যেই 
খুব দ্রুতগতিতে হয়েছে। মোগল আমলের কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি। 
সে সময়, র্যালফ. ফিচ (১৫৮৩-৯১ খৃঃ), ফন্সেকা (১৫৯৯ খৃঃ) ইত্যাদির 
বর্ণনায় পাওয়া যায় পূর্ববাংলার অনেক অনেক অংশই শ্বাপদংকুল 
বনভূমি ৷ রেনেলের নকশায় লেখা আছে বাখরগঞ্জের সমস্ত অঞ্চল 
মগদের অত্যাচারে পরিত্যক্ত জনমানবহীন। কিন্তু তার পরের যুগের 
কথাই ধরছি। ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রমাণ করেছেন 


৮ পশ্চিমবন্দের জনবিন্তাস 


(১) যে অঞ্চলে আমন ধান হয় সেসব অঞ্চলে ঘন বসতি দেখা যায়। 
তার উপর পাট হলে তো কথাই নেই ৷ 

(২) নতুন পলিমাটিপূ্ণ জমিতে আমন ধান ও পাট চাষের স্থবিধা । 

(৩) তার উপর সুপারি নারিকেল বাগান থাকলে আরও ঘনবসতি 
হ্য়। টী 

পূৰ্ববঙ্গে এ তিনটিই আছে। তার উপর অজস্র সক্ৰিয় নদী ও খাল 
থাকায় স্বাস্থ্যের অবনতিও হয় নি। এই সব কারণে স্বতঃই জনসংখ্যা 
বৃদ্ধি হয়েছে | 1 


ইংরেজ আমলের কয়েকটি কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার আছে। 

প্রসিদ্ধ জনসংখ্যাবিৎ কিংসলে ডেভিস ভারতবর্ষের জনসংখ্যার তত্ব 
আলোচনা করে বলেছেন, বর্তমান শতাব্দীর আগে ভারতীয় জনসংখ্যা 
বুদ্ধির একটা বিশেষ ধারা ছিল। জনসংখ্যা একবার বেড়েছে, একবার 
কমেছে। গত শতাব্দীর গোটাটাই মোটামুটি এইরকমভাবে চলেছে। 
এইরকম ঢেউ-এর ওঠাপড়ায় চলতে চলতে এই শতাব্দীতে পৌছে 
গত প্রথম মহাযুদ্ধের পর কিছু একটা ব্যাপার ঘটল যার ফলে জনসংখ্যা 
আর কমতির দিকে গেলই নাঁ_ কেবলই বাড়তে লাগল। সেইসঙ্গে 
লক্ষ্য করবার কথা, সেই বাড়া অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে হতে লাগল। 
মোগল আমলে যেটুকু সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় তা হতে অনুমান 
করা বোধহয় অন্যায় নয় যে সে সময় জনসংখ্য। বাড়ছিল বটে, কিন্তু 
খুব ধীরগতিতে বাড়ছিল। কিন্তু একালে জনসংখ্যা বাড়বার গতি সে 
তুলনায় অনেক দ্ৰুত । 

কিংসলে ডেভিস ভারতবর্ষের জনসংখ্যাবৃদ্ধির এই বিশেষ প্যাটার্নটির 
দিকে যে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেকথা বাংলাদেশের পক্ষে এক হিসেবে 
খাটে, এক হিসেবে খাটে না। তার কারণ পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব বাংলায় 
একধরনের বিকাশ হয় নি। প্রথম পূর্ববাংলার কথাই বলি। আগেই 
বলেছি, পূর্ববাংলার বিকাশ হতে আরস্ত হয় অনেক দেরিতে, কিন্ত 
যখন হতে আরম্ভ হল তখন তা অব্যাহতভাবে জোরের সঙ্গেই হতে 
আরম্ভ হল। বিশেষতঃ, ছিয়াত্তরের (১৭৭০ খৃঃ) মন্বন্তরের ধাক্কা 
প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ ছিল পশ্চিমবাংলাতেই এবং পশ্চিমবাংলার বাইরে 
পূণিয়া ইত্যাদি জেলায়। পূর্ববাংলায় তার ধাক্কা তেমন পৌছয় নি। 


১০ পশ্চিমবজের জনবিন্তাস 


বর্ধমান ফীভার বা ম্যালেরিয়ার মহামারী (১৮৬৪ সাল) পশ্চিম ও 
মধ্যবাংলাকে যেমন ধ্বংস করেছিল পূর্ববাংলাকে তেমন নয়।* যখন 
অন্যত্র লোক বাড়ছে সে সময়ও যশোর জেলায় ১৮৮১ সাল হতে ১৯২১ 
খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত লোক কেবলই কমে এসেছে। এরকম ঘটনা পূর্ববন্ধে 
ঘটেনি । সেইজন্য সেখানে জনবৃদ্ধি অনেক বেশি অব্যাহত । ১৮৭১ 
খৃষ্টাব্দেও দেখা যায়, পূৰ্ববঙ্গ বিকাশের পথে অনেকখানি পিছিয়ে 
'আছে। প্রথম দেস্‌ ভ্যালুয়েশনের কাগজপত্রে তার একটা ইঙ্গিত 
ছড়ানো আছে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রথম সেম বসে) তারপর কয়েকবছর 
“রে সেম্‌ ভ্যালুয়েশন হয়। তাতে পরপৃষ্ঠায় লিখিত হিসেব পাওয়া 
মাসি 

এ হতে অনেকগুলি কৌতুহলকর তথ্য পাওয়া বাচ্ছে। প্রথমতঃ 
ছোট আকারের জমিদারী পূবে অনেক বেশি (এক লক্ষ তিন হাজার) 
পশ্চিমে অনেক কম (তের হাজার পাচশ মাত্ৰ) ৷ এ হতে বোঝা যায় 
বড় জমিদারীর উদ্ভব পূর্ব বাংলায় তখনও হয় নি। তখনও সেখানে 
বড় চাবীই বেশি। উপস্বত্বভোগী পশ্চিমবন্ধের মত বেশি হয় নি। 
কাজেই বড় চাষীদের সঙ্গে সরকারী বন্দোবস্ত হবার ফলেই একশ’ টাকা 
খা তার চেয়ে কম রেভিনিউ দেয় এমন জমিদারীর সংখ্যা পূর্ববন্ে অনেক 


৩ ডাঃ বাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের The Changing Face of Bengal বইটির 
৮১ য় কতকগুলি Spleen-index দেওয়া আছে। তা হতে দেখা যায়, যেসব 
জায়গায় প্রীহা-2৫০ বেশি সেখানেই কৃষি ও জনসংখ্যার ক্ষয় ঘটেছে। পূর্ববঙ্গের 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই Spleen-index খুব নীচু £_কালনা, ৮৮; রাগাঘ!ট ৭৫: কৃষ্ণনগর 
৭৬৪ বনগঁ| ৭১; মেহেরপুর ৭*) বর্ধমান ৭°; চুয়াডাঙ্গা ৭) ঝিনাইদহ ৫৭; 
নাটোর ০৩ পাবনা ৬২; রাজশাহী হ৭ মাওর| ৫১) মুশিদাবাদ ০-। পক্ষান্তরে, 
ফরিদপুর ২* ; সিরাজগঞ্জ ১৮: টাকা ১৩ ॥ গোপালগঞ্জ ৮ ; মৈমনপিংহ ৭; মাদারিপুর 
২ মুন্সীগঞ্জ ১; নারায়ণগঞ্জ ১ ঃ নোয়াখালি ১ | 


৮ (1879), Vol. 1, D288 দ্ৰষ্টব্য । 


বাংলা-- 

১ ৷ পূবের জেলাগুলি 
(কেবল ঢাক! 
বিভাগ) 


২। পশ্চিমের জেলা- 
গুলি 


৩। মধ্যবাংলার 
জেলাগুলি 


মোট 


১৮৭৬-৭৭ সাল পৰ্যন্ত সমস্ত জমিদারী স্বত্ব মধ্যস্বত্ব ও উপস্বত্বের 
ভ্যালুয়েশন ( প্ৰজাই স্বত্ব বাদে ) ৷ 
গণ ত 


ভ্যালুয়েশন-কৃত ভ্যালুয়েশন-কৃত 
মোট সংখ b 

এস্টেটের সংখ্যা | মধ্যস্বত্বের সংখ্যা 1275 বিন জেলার 
রেভিনিউ 

রেভিনিউ দেয় খাজনা দেয় এস্টেট | মধ্য্থত্ব | এস্টেটের | মধ্যস্বত্বের 

১০* 1 ১** টাকা11১** টাকার] ১.* টাকা টাক! টাকা টাক! 

টাকার “ও তার | উপর | ওতার 

উপর কম কম 

৪,৮৭০ | ১১৩,২৫৯ | ২১,৯২৬ | ৫,৩১,৫৭৩ | ১,০৮,১২৪ | ৫,৫৩,৫০৪ | ২১৫৫১৪৮১৭৫৭) ২,*৯,৪৬,১৩১| ৫১১*২,৯১৬ 

৪,৫৭৩ | ১৩,৫৯৬ | ১০১৫৯ | ১,৪৩,২০১ | ১৮,১৬৪ | ১,৫৩,২৬০ | ১১৮৪১৯০১৬২৫] ১,২০,৮৪,৯*১| ৭৭,৩৩,৫১৭ 

৬,১৮৭ | ১৭,৪০৩ ২০,৪৭৬ | ১,৭০,৯১০ | ২৩,৫৯০ | ১,৯১,৩৮৬ | ২,৯৬,৩৫,৩৫৩| ১,৭৭, *৩, ৫৮১ ৮,৯৬,৮৪০ 

শব 

১৫১,৬৩০] ১,৩৪,২৫৮ | ৫২,৪৬১ | ৮,৪৫,৬৮৯ | ১,৪৪,৮৮৮ | ৮,৯৮,১৫০ | ৭১৩৬১৭৪১৭২৮ ৫,*৭,৩৪,৬১৩| ২,২৭,৩৩,২৭৩ 
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১২ পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্তাস 


বেশি। প্রজা স্বত্বের বেলাতেও সেই কথা। অবশ্য এ হতে হঠাৎ 
মনে হতে পারে, পূর্ববন্দে ছোট মধ্যস্বত্বের সংখ্যা পাচলাখ একত্রিশ 
হাজার আর পশ্চিমবঙ্গে তো মোটে একলাখ তেতাল্লিশ হাজার, তাহলে 
তো পূর্ব বাংলাতেই ঘনতা বেশি। কিন্তু বস্তুতঃ তা নয়। তার দুটি 
প্রমাণ আছে। ছোট মধ্যস্বত্বের সংখ্যা দিয়ে ছোট মধ্যস্বত্বের 
ভ্যালুয়েশনকে ভাগ করলে দেখা যাবে, পূর্ববাংলায় প্রতি ছোট মধ্যস্বত্বের 
গড়পড়তা ভ্যালুয়েশন, ৩৯৪ টাকা-_ মোটামুটি ৪০ টাকা। আর 
সেক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলায় অনুরূপ ভ্যালুয়েশন ৮২ টাকা ডবলেরও 
বেশি। পূর্ববাংলীয় মোট ১,০৮,১২৯টি জমিদারীর তলায় ৫১৫০৪টি 
' মধ্যস্বত্ব ছিল, অর্থাৎ গড়ে প্রতি জমিদারীতে মেটামুটি ৫টি মধ্যস্বত্ব । 
পশ্চিমবঙ্গের অনুরূপ হিসেব হচ্ছে প্রতিটি জমিদারীতে ৮'৮ টি মধ্যব্বত্ব| 
অনেক বেশি। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে মধ্যস্বত্রে মূল্যও অনেক 
বেশি, জমিদারী-প্রতি মধ্যন্বত্বের সংখ্যাও অনেক বেশি। জমির চাষ 
হতে হতে চাপ বেড়ে বেড়ে প্রান্তিক সীমানায় পৌছবার লক্ষণ এইগুলি, 
জনাধিক্যেরও। এই হতে পশ্চিমবাংল! ও পূর্ববাংলার একটা! তফাতের 
ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তা ছাড়া মনে রাখতে হবে সুন্দরবনে, বিশেষতঃ 
পশ্চিম সুন্দরবনে, (বাখরগঞ্জে জঙ্গল এখনও ঢের বেশি) জঙ্গল কেটে 
আবাদ করাবার চেষ্টা এই সময়ই সরকার হতে শুরু হয়েছিল। বাখরগঞ্জ 
খুলনার তুলনায় সম্ভবতঃ চব্বিশ পরগণাতেই সুন্দরবন সব চেয়ে 
সংকুচিত। এর মধ্যেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটা পরোক্ষ ইদ্দিত' পাওয়া 
যায়। 
কিন্তু তার পরের অবস্থাটা দেখা যাক। ১৯৩১ সালের অবিভক্ত 
বাংলার সেন্সাস রিপোর্ট (৬৬ পৃষ্ঠ) হতে একটি হিসাব তুলে 


প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্য| এ সময় জনসংখ্যার শতকরা হ্রাস বৃদ্ধি (বৃদ্ধি+-, হান) 
ডিভিসন বা বিভাগ 


এয ১৯১১১৯*১১৮৯১১৮৮১)১৮৭২]১৯২১-৩১ ১৮৯১-১৯*১,১৮৮১-৯১,১৮৭২-৮১।১৮৭২-১৯৩১ 


৯১৯৯ 


অবিভক্ত বাংল! ৬১৬ ৫৭৮ ৫৬৩ ৫২১ ৪৮৪ ৪৫% ৪২২ 4-৭৩ +২৮ +৮০ 4-৭৭ ৭৭৫. +৬'৭ = 4৪৭২৫ 
তার মধ্যে: 
বর্ধমান বিভাগ ৬১৮ ৫৮১ ৬১১ ৫৯৫ ৫৫৫ ৫৩৪ ৫৪৫ 4৭৭৪; ৪৯ +২৮ 4৭২48: -২৮ 4১৩৭১ 


প্রেসিডেন্সী বিভাগ ৫৬৬ ৫৪৩ ৫৪১ ৫১৫ ৪৮৯ ৪৭, ৪২৫ +৭", 4+তত +৫১ +৫8 +৩৯ +১০৫ +৩৬৪ 


a 


রাজশাহী বিভাগ ৫৫৭ ৫৪৩ ৫৩৩ ৪৯৩ ৪৬৪ ৪৪৩ ৪২৩ +২৭ +২০ +৮২ +৬২ 409৭ +89৮ +৩২৪ 


ঢাকা বিভাগ ৯৩৫ ৮৬৬ ৮০৯ ৭২৬ ৬৬২ ৫৮৬ ৫১১ +৮২ +৭১ +১১৪ 4৯৬ +১৩০ +১৪৬ +৮৩৩ 


চট্টগ্রাম বিভাগ ৫৩৪ ৫১২ ৪৬৭ ৪১৭ ৩৬৩ ৩:৯ ২৯৮ +১৩৭ 4৯৮ +১৩৮ +১৩০ +১৭৪ 4৩৮ “nev 
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বর্ধমান বিভাগের সন্দে ঢাকা ও চট্টগ্ৰাম বিভাগের তুলনা করলেই 
তফাত্টা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বর্ধমান বিভাগে ১৮৭২-১৯৩১ এই 
উনযাট বছরে জনসংখ্যা অন্ততঃ দুবার কমেছে, বাকী সময় বেড়েছে 
বটে, কিন্তু তা-ও অপেক্ষাক্ুত শ্রথ গতিতে । এই সময় মোট শতকরা 
বুদ্ধি হয়েছে মাত্র ১৩.৭১ ভাগ, বসতি বেড়েছে প্রতি বর্গমাইলে 
৫৪৫ হতে ৬১৮। ১৯২১ সালে তো! মাত্র ৫৮১, অর্থাৎ পঞ্চাশ রছরে 
বর্গমাইলে মাত্র ৩৬ জন ৷ তার সঙ্গে ঢাকা বা চট্টগ্রাম বিভাগ তুলনা 
করুন।॥ উনবাট বছরে জনসংখ্যা বেড়েছে যথাক্রমে শতকরা ৮৩'৩ ভাগ 
এবং ৯৫৮ ভাগ। অর্থাৎ প্রায় ডবল হয়ে গিয়েছে। বসতিও 
বেড়েছে, ঢাকায় ৫১১ হতে ৯৩৫! চট্টগ্রামে বন্তি এখনও তত হয়নি 
বটে, কিন্ত কি দ্রুত বৃদ্ধি! ২৯৮ হতে একেবারে ৫৩৪ ! 


এবার পশ্চিম বাংলার কথায় আমা যাক। পূর্বের আলোচনা হতেই 
আভাস পাওয়া যায় পশ্চিমবাংলায় জনবৃদ্ধির ধারা কি। সংক্ষেপে: 
ছু একটি কথার পুনরুল্লেখ করা যেতে পারে। হাণ্টার সাহেবের মতে 
ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে (১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ) বাংলার মোট জনসংখ্যার 
একতৃতীয়াংশ মারা গিয়েছিল, বাংলার রুষিজীবীদের অর্দেক।॥ অবশ্য 
মনে রাখতে হবে এ বাংলা আর প্রাকৃ-র্যাডক্লিফ-রোয়েদাদ বাংলার 
এলাকা এক নয়। সে সমর বাংলা আরও বড় ছিল। তার কয়েক বছর 
পর কোলক্রক সাহেব জনসংখ্যার একটা আন্দাজ করেন। তখন বাংল! 
ও বিহারের মোট এলাকা ছিল ১৪৯, ২১৭ বর্গ মাইল; বেনারেন সমেত 
১৬২, ৫০০ বৰ্গমাইল। তখন ভূমির ব্যবহার সম্বন্ধে কোলক্রক নিম্নলিখিত 
হিসেব দিয়েছেন = 


| 
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অনুপাত 

নদী, খাল, বিল, (ই মাংশ) == সুৰত 
গ্রাম ও শহরের বাস্ত, রাস্তা, 

পুকুর ইত্যাদি (আন্ত অংশ): ১ 
চাষের অযোগ্য (উ অংশ) :_ ৪. 
নিফর জমি (8): ৩ 

স-কর জমি 
চাষে ব্যবহৃত (৪) = ৯ 
পতিত (3) := ৪ 
২৪ = ১০০% 


(কোলক্রক বলছেন দেওয়ানি বাংলায় তখন প্রতি বর্গমাইলে ২০৩ জন 
লোক ছিল, মোট জনসংখ্যা ৩১০২,৯১,০৫১ অর্থাৎ মোটামুটি ৩ কোটি। 
কোলকব্রক আরও বলছেন সব চেয়ে সমৃদ্ধ লেল! হল বর্ধমান, ২৪ পরগনা 
ও নদীয়া, আর সব চেয়ে পশ্চাৎপদ জেলা হল সিলেট, কুচবিহার, 
ত্রিপুরা এবং রাম্গড়। 

তারপর আর একজন পর্ধবেক্ষকের সাক্ষ্য উদ্ধত করি। উনবিংশ 
শতাব্দীর গোড়ায় ডাঃ বুকানন-হ্যামিল্টন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
আদেশে দক্ষিণভারত ও উত্তরভারতের বহু জায়গার তথ্য সংগ্রহ করে- 
ছিলেন | তার মধ্যে ১৮০৮ সালের দিনাজপুরের বর্ণনা আছে। তিনি 
যে সমস্ত হিসেব দিয়েছিলেন তা হতে তখনকার অবস্থার আভাষ পাওয়া 
যায়। যেমন সে সময় দিনাজপুর জেলায় বাড়ী ও বাগান বাদ দিয়ে 
৭,১৯,৪০০ বিঘা জমি ছিল। তার মধ্যে মোটামুটি ১৯৪০০ বিঘা ছিল 
জমিদারের খাস। বাকি ৭ লক্ষ বিঘার মধ্যে প্রায় ৪০,০০০ বিঘা ছিল 
ব্যবসায়ীদের হাতে । বাকী ৬৬০,০০০ বিঘার হিসেব এই রকম £__ 
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গড়পড়তা মাথা পিছু চাষের জমি ১৬৫ বিঘা, এরকম ৬৬০০ চাষী ; মাথা 
পিছু ৭৫ বিঘা জমি এরকম ৮৮০০ চাষী; ৬* বিঘা মাথা পিছু জমি 
এরকম ১১০০০ চাষী ; ৪৫ বিঘ| মাথা পিছু জমি এরকম ১৯৮০০ চাষী ; 
৩০ বিঘা মাথা পিছু জমি এরকম ৫৫ হাজীর চাষী ; ১৫ বিঘা মাথা পিছু 
জমি এরকম ১,১৭,০০০ চাষী । 
সুতরাং দেখা যাচ্ছে তখন কতকগুলি জায়গায় যথেষ্ট ঘন বসতি 
(কোলক্রকের মতে), অথচ কতকগুলি জায়গায় তত নয় (যেমন 
দিনীজপুরে)। ২০৩ জন গড়পড়তা লোক প্রতি বর্গ মাইলে, এ বড় 
কম ঘনতা নয়। তার উপর কতকগুলি জায়গায় যদি তার মধ্যেই হাল্কা! 
বসতি থাকে, তার অর্থই হল অন্ত জায়গাগুলিতে আরও ঘন বসতি । 
খাস পশ্চিম বাংলায় ঘনবসতি ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। 
বিশেষতঃ যখন ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরেই এই অবস্থা । 
ভারতবর্ষে প্রথম জনগণনা হয় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে । স্থতরাং উনিশ 
শতকের ত্রি-চতুর্থ অংশেরই জনসংখ্যার মাথাগুনতি হিসাব পাওয়া সম্ভব 
নয়। কিন্তু এই সময়ের জনসমুদ্রের জোয়ারভাটার কিছুটা ইঙ্গিত 
পাওয়া যায় সেকালের ভূমিব্যবস্থার অদলবদল হতে। তা হতে বেশ 
একটা ছবি পাওয়া! যায়। বস্তুত সেকালের ভূমি-আইনের অর্থনৈতিক 
কারণ সম্বন্ধে কোনও গবেষণাই সাধারণতঃ হয় না, তা হলে বাংলার সে 
সময়কার অজানা কথা অনেক উদ্ঘাটিত হতে পারে। তার' পূর্ণাঙ্গ 
আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়, কিন্তু সংক্ষেপে দু একটা কথার উল্লেখ করা 
প্রয়োজন। এই যুগে ভূমিব্যবস্থার কয়েকটি বড় যুগ দেখতে পাওয়া যায়। 
প্রথম ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ; তারপর ১৮৫৯ সালের রেণ্ট 
ত্যাক্ট, সেই সঙ্গে ১৮৬৫ খুষ্টাব্দের গ্রেট রেন্ট কেস; তারপর ১৮৮৫ 
সালে বঙ্গীয় গ্জান্বত্ব আইন। এই প্রায় একশ বছরে ঢাকা সম্পূর্ণ ঘুরে 
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এল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমির মালিকান| সম্পূর্ণ দেওয়া হয়েছিল 
জমিদারদের হাতে এই আশায় যে তারা চাষের বিস্তার (কথাটি লক্ষণীয়) 
ও চাষীর উন্নতি করবেন ॥ একশ বছরে দেখা গেল তারা তা করেন নি, 
কেবলই অনুপাৰ্জিত আয় আত্মসাৎ করেছেন ৷ স্থতরাং বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব 
আইনে অধিকার দেওয়া হল প্রজাদের হাতে । এখন দেখা যাচ্ছে তারাও 
তা করে নি। সেইজন্য কিছুকাল হতেই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে প্রজাদের 
তলায় যে সব ছোট প্রজা বা বর্গাদীর আছে তাদের হাতে ক্ষমতা এবং 
অধিকার দেবার। কিন্তু সে কথা যাক্‌। বঙ্গীয় গ্রজান্বত্ব আইন অবধি 
ঘটনাবলী লক্ষ্য করলে একটি জিনিস খুব স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে । সেটি 
হল, প্রথম যুগে চাব বেশি ছিল না; সেইজন্য জমিদারদেরই দরকার হত 
প্রজীর। কালক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হবার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা উল্টে গেল। 
তখন প্রজারাই জমির জন্য কাড়াকাড়ি করতে লাগল । জমিসংক্রান্ত 
আইনে তারই ছাপ পড়েছে। ছু একটা প্রমাণ দিচ্ছি। 
আইন-ই-আকবরিতে নির্দেশ দেওয়া ছিল যে আম্লগুজীর বা 
রেভিনিউ কালেক্টরেরা প্রতি বছরে চাষীদের টাকা দিয়ে সাহায্য করবেন 
এবং দীর্ঘ কিস্তিতে আন্তে আস্তে তার শোধ নেবেন। তার উপরে 
মোগল আমলের পরগণ| রেট এবং অন্য চাষী না পেলে কোনও জমি হতে 
চাষী উচ্ছেদের নিষেধ__ এ সমস্ত হতে ইঙ্দিত পাওয়| যায় যে চাষের 
লোকের অভাব ছিল, অন্ততঃ সংখ্যাধিক্য ছিল না। তার উপর খোদকস্ত 
প্রজাদের মধাদাও লক্ষণীয়। শেষের দিকে এ অবস্থার বদল ঘটেছিল 
তারও কিছু কিছু পরোক্ষ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন আবওয়াবের 
ক্রমিক বৃদ্ধি। সবসময় প্রজাদের দেবার ক্ষমতা দেখে কর ধার্য হত এমন 
নয়। কিন্তু এ কথা ঠিক যে মোটের উপর কিছুটা সঞ্চয় বৃদ্ধি না হলে 
ও রকম পর পর আবওয়াব বমানো সম্ভব ছিল না। কৃষির প্রসারই ছিল 
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সে যুগের সঞ্চয়বৃদ্ধির প্রধান উপায়। আর মোগল আমলের শেষের 
দিকে জনবসতিও যে পশ্চিমবাংলায় অনেকখানি ঘন ছিল তার প্রমাণও 
আছে। কোলক্রকই তো বলেছেন, মন্বন্তরের পরও বর্গমাইলে ঘনতা 
ছিল ২০৩ জন। কিন্তু এসবই বদলে গেল ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর। 
তখনকার কর্তৃপক্ষের মতে মোট জনসংখ্যার একতৃতীয়াংশ লোক মার! 
যায় (প্রায় এক কোটি) অর্থাৎ মোট কুষিজীবীদের অর্ধেক। চাষের 
জমিও অর্ধেক অনাবাদি হয়ে পড়ে। বস্তুতঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
অন্যতম কারণও এই। হেষ্টিংস ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়ও খাজনা 
বাড়াতে ইতস্ততঃ করেন নি, কিন্ত পরে তার মত লোককেও থমকে 
দাড়াতে হল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথম ইঙ্গিত আসে হেঠিংসের 
কাছ থেকেই; ফ্রান্দিনও তাই বলেন। কর্নওয়ালিখ এসে দেখলেন, 
বাংলার এক তৃতীয়াংশ জমি জঙ্গল ও অনাবাদি হয়ে রয়েছে। ততদিনে 
শিল্পও ধ্বংসপ্রায়, কাজেই জমি হতে আয় না বাড়লে কোম্পানীরও 
চলে না, লোকদের তো নয়ই। কর্ণওয়ালিশ এক ঢিলে অনেক পাখি 
মারবার চেষ্টা করলেন। তার মনে হল, বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করে দিলে 
কোম্পানীরও একট! বাধা আয় রইল (সে সময় আয়ের তুলনায় রাজস্ব খুব 
চড়া হারেই স্থির করেছিলেন কর্ণ ওয়ালিশ),জমিদারেরা চাষের বিস্তার করে 
লাভবান হবারও চেষ্টা করবে, কোম্পানীকে আর প্রজাশোধণের প্রত্যক্ষ 
দায়িত্ব নিতে হবে না, উপরন্ ইংরেজের সহায়ক একটা রাজনৈতিক 
শ্রেণীত্ব গড়ে উঠবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে লোকের অভাব এবং অনাবাদি . 
জমির প্রাচুৰ্ষেৰ উপর ঝৌকটা বিশেষ তাতৎপধপূৰ্ণ। কিন্তু তার চেয়েও 
বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল হফতম পঞ্চম রেগুলেশন। উনিশ শতকের 
প্রথমপাদে এই দুইটি রেগুলেশন পাশ হয়েছিল । ও ছুটির মোদ্দা কথা: 
€ বমেশচজ্র দত্তের Economic History of India, Vol I ড্ৰষ্টব্য। 
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হল, জমিদারের অনুমতি ব্যতীত কোনও প্রজা অন্ত কোনও জমিদীরের 
জমি চাষ করতে যেতে পারবে না, প্রজাদের জোর করে কাজ করাতেও 
জমিদারেরা পারবেন, দরকার হলে প্রজাদের আটকে রেখেও দিতে 
পারবেন। সে সময়কার কাগজপত্রে আরও দেখা যায় এক জমিদার অন্য 
জমিদারের প্রজা ভাঙিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন এবং তাই নিয়ে 
মামলা মোকৰ্দমা নালিশ ফরিয়াদ চলছে। এই সব হতে বোঝা যায় 
তখন প্রয়োজনের তুলনীয় লোকসংখ্যা কম। 

কিন্ত গত শতকের মাঝামাঝি দেখা যায় এ অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে 
গিয়েছে। ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে হিন্দু পেট য়টের সম্পাদক 
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ পণ্ডিত এবং আরও কয়েকজন বলছেন” 

There is an almost universal absence of good 

feeling between landlord and tenant...the new 

sale law (Act I of 1845) grants to landlords the 
powers of enhancing withoutlimit the rents of all 
tenants except the khoodkast and some others of 

a rare description, situated in estates purchased 

at a sale for arrears of revenue due to them. The 

removal of a khookast tenant is therefore a great 
advantage to the landlord whenever the holding, 

as it must often be, is more highly bid for by a 

new-COomer. 

এ হতেই বোঝা যায়, অবস্থা সম্পূর্ণ বদলেছে। আগে লোকা- 
ভাবের জন্য জমিদারদেরই প্রজা খুঁজে বেড়াতে হত; এখন লোকের 
আধিক্য হেতু প্রজারাই জমি খুঁজে বেড়ায়। আগে জমিদারদের চেষ্টা 
ছিল প্রজা যেন না পালায়, কেন না তাহলে জমি পড়ে থাকবে; এখন 


30১0-৮১-০০ 
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চেষ্টাই হল প্রজা উচ্ছেদ করবার, কারণ তা হলেই আরও 
বেশি টাকা দিয়ে জমি নেবার লোক পাওয়া যাবে। বস্তুতঃ ১৮৫৯ 
সালের রেপ্টআ্যাক্ট এবং ১৮৬৫ সালের গ্রেট রেপ্ট কেম্‌-এর অর্থ নৈতিক 
তাতপর্যও এ ছাড়া আর কিছু নয়। যে উদ্ধ ত্র সঞ্চয় প্রজাদের হাতে 
এসেছে তার কতখানি কিভাবে জমিদারের! নিয়ে নিতে পারে তাই 
নিয়েই এ সব আইন এবং মামলা। তার উপর বায়তি স্থিতিবান্‌ স্বত্বের 
প্রতিষ্ঠা সেই পুরোনো খোদকম্ত প্রজারই অধিকার পুনঃ-প্রতিষ্ঠার 
নামীন্তর। তা ছাড়া আরও মনে রাখতে হবে, (১) হফতম পঞ্চম 
রেগুলেশন-এর বহুকাল আগেই উঠে গিয়েছে; (২) প্রজাদের হাতের 
উদ্ধত সঞ্চয় কেড়ে নেবার জন্যই আইন হচ্ছে (৩) বাকুড়া প্রভৃতি 
অস্থ্বর জেলা থেকে এই সময়েই আসামে কুলি চালান শুরু হয়েছে 
বলে হান্টার লিখেছেন; (৪) এই সময় হুগলী প্রভৃতি কতকগুলি 
জেলায় প্রতি বর্গমাইলে একহাজার লোকের বাস ছিল; (৫) সুন্দরবনে 
আবাদ করবার চেষ্টা সরকার শুরু করেছেন। এইসব হতে দেখা 
যায় তখন ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রভাব তো কেটে গিয়েছেই, উপরস্থ 
যথেষ্ট লোকবৃদ্ধি হয়েছে। আমার ধারণা, ১৮২৫-৩৫ খৃষ্টাব্দ নাগাদ 
ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের লোকক্ষর কেটে গিয়ে পুরানো অবস্থ| ফিরে আসে, 
তারপর আবার লোকবৃদ্ধি শুরু হয়। 

এই প্রসঙ্বে ১৯৫১ সালের সেন্সাস কর্তৃপক্ষ লিখেছেন, ভারতবর্ষে 
বা বাংলায় এইযুগে লোকসমষ্ট হবাসবৃদ্ধির কোনও বীধাধর| নিয়ম ছিল 
না। তা একবার বেড়েছে আর একবার কমেছে। কিন্ত ১৯২০ সালের 
পর এরকম ওঠাপড়া বন্ধ হয়ে গেল, জনসংখ্যা কেবল বাড়তেই 


+) Census of India, 1951, vol VI. Part IA, West Bengal, 
“Sikkim and Chandernagar p. 369. 
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লাগল। এ সম্বন্ধে সেন্সাস কর্তৃপক্ষ কতকগুলি কারণও নির্দেশ 
করেছেন। তীর! বলছেন, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ঠিক একশ বছর পরেও 
প্রতি জেলায় অকর্ষিত ভূমি অনেক ছিল। আরও আশি বছর পরে, 
অর্থাৎ ১৯৫০ সালে, দেখা যাচ্ছে লোনা, পাথুরে বা বৃক্ষাচ্ছাদিত ভূমি 
ছাড়া আর প্রায় কিছুই পতিত জমি নেই। তার কারণ, আগে 
জনবৃদ্ধি ও হ্রাস পরপর চলছিল। এর কারণ খুঁজতে হয়, দুভিক্ষে, 
ম্যালেরিয়ায়, রেলের বাধ হবার ফলে জলনিকাশ রোধ হয়ে স্বাস্থ্যের 
অবনতিতে, হৃতবল ক্ষীণশক্তি জনসাধারণের রোগ-আক্রমণ-প্রতিরোধের 
শক্তি হারিয়ে ফেলায়। কিন্তু গত ত্রিশ বৎসরে ক্রমান্বয়ে লোকবৃদ্ধিরও 
কতকগুলি কারণ আছে। সেন্সাস কর্তৃপক্ষের মতে এর অন্যতম 
কারণ হল, যাতায়াতের স্থুবিধা বিস্তারের জন্য এ পর্যন্ত দুরধিগম্য 
স্থানে যাওয়ার সুবিধা এবং সেইকারণে সংক্ৰামক ব্যধি ও খাদ্যভাব 
নিরোধের অধিকতর সুব্যবস্থা। দ্বিতীয় কারণ হল, কুঁষিপণ্যের 
বাজার প্রসারিত হবার ফলে কৃষকের অধিক মূল্য প্রাপ্তি এবং আথিক 
উন্নতি। ভূমিহীন রুষিশ্রমিকেরাও এখন দ্রুত অন্যত্র চলে যেতে 
পারছে এবং নৃতন নূতন ক্ষেত্রে অর্থোপার্জনের স্থবিধা গ্রহণ করতে 
পারছে। তা ছাড়া ১৯৪৩ সাল ছাড়া কোনও মহামারী বা দুভিক্ষ 
ব্যাপক আকারে হয় নি। জনস্বাস্থ্যের ক্ৰমোন্নতির ফলে মৃত্যুহার কমছে। 
তার উপরও বাংলার বহিরাগতের সংখ্যা যথেষ্ট । বহিরাগতের আগমনে 
বিশেষ বিশেষ সময়ে ও বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে লোকবৃদ্ধি হয়েছে এবং 
এখনও হচ্ছে। এই সব নানা কারণের ফলে জনসংখ্যা এখন অব্যাহত 
গতিতে বেড়েই চলেছে । আরও যত অবস্থার উন্নতি হবে, মৃত্যুহার 
দ্রুত কমতে থাকবে, জনস্বাস্থ্যের সুব্যবস্থা হবে__ এবং বহিরাগতের 
তখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে-- ততই আমাদের জনসমষ্টি বে বে 
জা জত 
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| পূর্বে অবিভক্ত বাংলার জনসংখ্যা ১৮৭২ সাল হতে কিরকম বেড়েছিল 
বা কমেছিল তার হিসেব দিয়েছি। এখন বর্তমান পশ্চিমবাংলার 
হিসেব ধরা যাক্‌। এ প্রপঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে। 
পশ্চিমবাংলায় বাইরে থেকে লোক সমাগম সাধারণতঃ একটু বেশি 
সেইজন্য জনসংখ্যার হাসবৃদ্ধি আলোচনা করবার সময় বহিরাগত ও 
বহির্গতদের হিসেব আলাদা না ধরলে পশ্চিমবাংলার সত্যকার 
“স্বাভাবিক” জনসংখ্যা কতখানি বাড়ল বা কমল তা ধর! যাবে না। 
সেইজন্য পশ্চিমবাংলার মোট জনসংখ্যা এবং স্বাভাবিক লোকসংখ্য। 
উভয়েরই হিসেব তুলে দিচ্ছি -- 
এর মধ্যে ১৯৪১ সালের কথা ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু তা ছেড়ে দিলেও 
দেখা যায় পূর্বে এক এক সময় জনসংখ্যা বেড়েছে এক এক সময় কমেছে। 
কিন্তু ১৯২১ সালের পর তা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। 
বস্তুত পশ্চিমবাংলার জনসংখ্যার হ্বীসবৃদ্ধিকে কয়েকটা! সুস্পষ্ট ভাগে 
ভাগ কর! যায়। আমি অন্যত্ৰ এই ভাগ দেখাবার চেষ্টা করেছি।৯ তার 
মধ্যে প্রথম ভাগ হল ১৭৭০ হতে ১৮৭০। এর মধ্যে দুটি পর্ব আছে। 
প্রথম পর্ব ১৮২৫৷৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত । অর্থাৎ যতদিন ছিয়াভরের 
মন্বন্তরের ধাক্কা কাটে নি। তারপর দ্বিতীয় পর্ব, অর্থাৎ লোকবুদ্ধির 
শুরু। দ্বিতীয় ভাগ হল মোটামুটি ১৮৭০ হতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ । তার 
প্রধান লক্ষণ হল লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্পের শুরু, জমিতে লৌকাধিক্য, 
কষি-ব্যতিরিক্ত জীবিকার সন্ধান ইত্যাদি। আর তার সন্ধে মধ্যে মধ্যে 
এক একবার লোকক্ষয়। তৃতীয় ভাগ হল ১৯১৪ হতে ১৯৪৬। এই যুগের 


৮ পাদটাক। ৭ দ্রঃ, ৩৬৬ পৃষ্ঠ| । 


» Census of India, 1951, vol vi part I C, West Bengal, Sikkim 
.Chandernagar, pp 207—304 


পশ্চিমবাংলার মোট ও “স্বাভাবিক” জনসংখ্যা, ১৮৯১-১৯৫১ 


(১৯৪১ সালের জনদংখ্যা সংশোধিত) 


১৯৫১ ৯৯৪১ 


(সংশোধিত) 


১। মোট সংখ্যা ২১৪৮১১০১৩৯৮ ২,*৭,৫৬,৬৮২ 


২। বহিরাগত ৪৬,০০,৬৭২  ১৭১২৯১৮২৯ 
৩। বহির্গত ৩,১১,১১৬ ১১৮৫)৭৫৩ 
৪ | নীট্‌ বা “স্বাভাবিক” 

জনসংখ্যা 


২১৭৫১২০১৭৫২ ১১৯২১১২১৬১৫, 


৫। শতকর! হাসবৃদ্ধি +৬৮ +১৭৬ 


১৯৩১ ১৯২১ 
১,৭৬,৬৩,৪২৭ ১১৬৪)*%*৮৩৭ 
১৪,৭৭,৯০৫  ১১,৬*১৫৪ 
১,৫৫,৭৮১ ১,৯১,২০০ 


১,৬৩,৪১১৩*৩ ১,৫১,৩১,৯৮৩ 


+৮০ -তা২ 


১৯১১ 


১,৬৭১৯২১৮৭৭ 
১৪,২৮,*৭৫ 


২,৬২, *১* 


১,৫৬,২৬,৭৩৫ 


+৫২ 


১৯০১ ১৮৯১ 
১১৫৮১৩৪১০৯০ ১,৪৬,৪৯,৮৫০ 
১০,৪৫,৩১৪  ৬১৮৭১৬৬২ 
৬৬,১২১ ১১১১৩৭৫ 


১১৪৮১০৪১৮১৭ ১১৪০১৬৩১৪৯৩ 
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২৪ পশ্চিমবঙ্গের জন বিহ্যাস 


প্রধানতম লক্ষণ হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি। অবশ্য এর মধ্যে ইনফলুয়েঞ্জ| মহামারী 
হয়েছে, তাঁর জন্য লৌকক্ষয়ও হয়েছে । কিন্ত গোটা যুগটাকে সমগ্রভাবে 
দেখলে দেখা যাবে লোকসংখ্যা বেড়েছেই। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও মধ্যে মধ্যে 
সাময়িক উন্নতি হলেও মোটের উপর ক্ষয় হয়েছে । শেষ যুগ হল ১৯৪৬ 
হতে ১৯৫৫। লোকসংখ্যা ও ক্ষয়িষ্ণুতা উভয়েরই চরম বৃদ্ধি। এর 
অর্থনৈতিক তাৎপর্য যথাস্থানে আলোচনা করব। কিন্ত তার আগে 
পশ্চিমবাংলার বর্তমান জনসমষ্টির চেহারাটা জানা দরকার । 


পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার হিসাব 


১৯৫১ সালের জনগণনায় বর্তমান পশ্চিমবাংলার মোট জনসংখ্যার 
হিসেব এবং তার সঙ্গে ভারতবর্ষের অন্তান্য কয়েকটি রাজ্যের অনুরূপ 


হিসেব তুলে দিচ্ছি ২ 
এলাকা (বর্গমাইল) মোট জনসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে 
জনসংখ্যা 

আসাম ৮৫১০১২ ৯০১৪৩,৭০৭ ১০৬ 
বিহার ৭০,৩৩৭ ৪১০২১২৫১৯৪৭ ৫৭২ 
বোম্বাই ১,১১,৪৩৪ ৩,৫৯,৫৬,১৫০ ৩২৩ 
মাদ্ৰাজ (অবিভক্ত) ১,২৭,৭৯৭ ৫,৭০,১৬,০০২ ৪৪৬ 
মধ্যপ্ৰদেশ ১,৩০,২৭২ ২১১২১৪৭১৫৩৩ ১৬৩ 
মহীশূর ই ২৯,৪৮৯ ৯০১৭৪১৯৭২ ৩০৮ 
পঞ্জাব ৩৭,৩৭৮ ১,২৬,৪১,২০৫ ৩৩৮ 
উড়িত্যা ৬০,১৬৬ ১১৪৬১৪৫১৯৪৬ ২৪৪ 
উত্তরপ্রদেশ ১,১৩,৪৭৯  ৬৩২,১৫১৭৪২ ৫৫৭ 
পশ্চিমবাংলা ৩০১৭৭৫ ২১৪৮১১০১৩০৮ ৭৯৯ 


দেখা যাচ্ছে, আয়তনে ‘ক’ রাজ্যগুলির মধ্যে বর্তমান পশ্চিমবাংলাই 
সব চেয়ে ছোট-- এমন কি দ্বিধাবিভক্ত পঞ্জাবের চেয়েও তার আয়তন, 
কম। অথচ তার জনসংখ্যা খুব বেশি। সেইজন্য তার বৰ্গমাইলে, 
জনবসতি ‘ক’ শ্রেণীর রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ। বিহারে তা মাত্র 
৫৭২, উত্তরপ্রদেশে ৫৫৭, বোস্বাইয়ে ৩২৩, কিন্ত পশ্চিমবাংলায় তা ৭৯৯ ৷ 
অন্যগুলির তুলনায় অনেক অনেক বেশি। 

এই প্রসঙ্গে সেন্সামে কতকগুলি কৌতুকাবহ তথ্য দেওয়া হয়েছে, 
সেগুলি তুলে দিচ্ছি ₹-১৭ 


১, “আমার দেশ”, শ্রীঅশোক মিত্র প্রণীত, ৩২ পৃষ্ঠ। 


২৬ - পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস 


(১) ‘ক’ শ্রেণীর রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ আয়তনে ক্ষুদ্ৰতম ও 
মধ্যপ্ৰদেশ বৃহত্তম | 

(২) লোকসংখ্যায় উত্তরপ্রদেশের স্থান প্রথম, পশ্চিমবঙ্গের স্থান 
পঞ্চম ও আসামের স্থান নবম। 

(৩) বসতির ঘনতা, এ শ্রেণীর রাজ্যে, পশ্চিমবঙ্গে সর্বাধিক, আসামে 
সর্বাপেক্ষা কম। 

(৪) পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে স্বল্পতম, উড়িস্যায় 
বুহত্তম। 

(৫) এই রাজ্যের জনসমষ্টির শতকরা ৩১ ভাগ লোক পারিবারিক 
জীবন যাপন করে না। 

(৬) পশ্চিমবঙ্গে পরিবার পিছু লোকসংখ্যা গড়ে ৪৯ জন। 

(9) পশ্চিদবাংলায় দশ বছরে স্বাভাবিক বুদ্ধির হার নিয়তম। 

(৮) জনসংখ্যার এক চতুৰ্থাংশ শহরবাসী । 

(৯) অকুধিজীবীর হার এখানে সর্বোচ্চ । 

(১০) রাজ্যের এক-চতুর্থাংশ লোক লিখতে পড়তে সক্ষম। 
এইটিই ‘ক’ শ্রেণীর রাজ্যের সর্বোচ্য হার । 

(১১) পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তর চাপ সর্বাধিক। প্রতি ১২ জন লোকের 
মধ্যে একজন উদ্বাস্ত। 


জন্বসতির ধরন 


ত্রিবান্ধুর-কোচিন ছেড়ে দিলে পশ্চিমবাংলাই ভারতবর্ষের মধ্যে সব- 
চেয়ে ঘন বসতিপূৰ্ণ রাজ্য, একথা পূর্বের সারণী হতেই জানা যায়। বস্তুতঃ 
ক’ শ্রেণীর রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবাংলাই সব চেয়ে ঘনবসতি পূর্ণ রাজ্য । 
সেই জন্য এইখানে ঘনবসতির প্যাটানটি ছুইভাবে জান| বিশেষ দরকার। 


পশ্চিমবন্দের মোট জনসংখ্যার হিসাব ২৭ 


প্রথম জানা দরকার, এই জনতা এখন কোথায় কি ভাবে ছড়িয়ে আছে। 
দ্বিতীয়তঃ জানা দরকার এই জনতা ক্রমে ক্রমে কেমন বুদ্ধি পেয়েছে। 
কারণ একটা কথা সব সময়েই মনে রাখা দরকার, দেড়শ বছর আগেও 
পশ্চিমবাংলায় জনত! প্রায় সবত্রই সমানভাবে বিস্তৃত ছিল। কিন্তু এখন 
তার পরিব্যাপ্তির অসমানতা খুব বেশি। কোথায়ও অনস্ভব ঘনবসতি, 
কোথাও কম। এর সন্ধে পশ্চিমবাংলার উত্থান পতন এবং অর্থনৈতিক 
বিকাশের বিচিত্র ইতিহাস জড়িয়ে আছে। আধিক বিন্যাস সম্বন্ধে 
আলোচনার সময় সে কথা আলোচ্য । 

সুতরাং প্রথমে বর্তমান বিন্তাসের কথা আলোচন! করি। পূর্বেই 
বলেছি, এখানে জনসংখ্যার একচতুর্থাংশ শহরবাসী। অন্য রাজ্যের সঙ্গে 
তুলনা করে দেখা যেতে পারে _ 


মোট জনসংখ্যার শতকর| কত অংশ 


শহরবাসী 

সর্বভারত ১৭৩ 
সমস্ত ‘ক’ শ্রেণীর রাজ্য j ১৬'৫ 
উড়িয়া ৪:5৪ 
আসাম ৪"০ 
বিহার ঙা৭ 
মধ্যপ্ৰদেশ ১৩1৫ 
উত্তর প্রদেশ ১৩৬ 
পঞ্জাব ১৮৯ 
মাদ্ৰাজ (অবিভক্ত) ১৯৬ 
পশ্চিমবাংলা ' : ডা 


“বোম্বাই ৩১০ 


২৮ পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস 


এখানেও দেখা যাচ্ছে, বোম্বাই ছেড়ে দিলে পশ্চিমবাংলাতেই শহর 
বাসীর অনুপাত সৰ্বোচ্চ। পরে বিস্তৃত আলোচনায় দেখা যাবে এই 
শহরবাঁসীর উচ্চ অন্থপাতের প্রকৃত তাৎপর্য কি ৷ কিন্তু আপাততঃ যা 
দেখা যাচ্ছে তা হতে বোঝা যায়, পশ্চিমবাংলার চার আনা লোক শহরে, 
বার আনা লোক গ্রামে। স্থতরাং শহরে ঘনতা কত আর শুধু 
গ্রামাঞ্চলে ঘনত| কত তার হিসাবটা এই প্রসঙ্গে দেখা যেতে পারে । 


পশ্চিমবাংলায় প্রতি বর্গমাইলে ঘনত্ব 
১৯৫১ ১৯৩১ ১৯০১ ১৮৭২, 
মোট ঘনত্ব ৭৯৯ ৫৬৯ ৫১০ ৪৩৮ 
পশ্চিমবাংল| মদ ৬১০ ৪৮৫ ৪৫২ ৩৯৫ 
শহরাঞ্চল ১৩,৬৩২ ৬,২৬৬ ৪১৪৬০ ৩১৪১১ 
মোট ৭৮৬ ৬১৩ ৫৮৪ ৫৩৯ 
বর্ধমান বিভাগ গ্ৰা ৬৮১ ৫৬২ ৫৫২ ৫১৩ 
শ ৯,০৩৭ ৪,৫৮৩ ৩,০৮৪ ২,৫৪৮ 
a ৮১০ ৫৮২ ৫৬৫ ৫৪৮ 
বর্ধমান গ্ৰা ৭০০ ৫৪২ ৫৪১ ৫২১ 
( শ ৮,৩২৮ ৩,৩৩৯ ২,২৩০ ২,৪৩৬ 
মোট ৬১২ ৫৪৪ ৫২০ ৪৯০ 
বীরভূম | গা ৫৭৭ ৫৩৬ ৫২০ ৪৮৯ 
শ ৪,৭১৯ ১১৪৫০ ৬০৪ ৬২৫ 
মোট ৪৯৮ ৪২০ ৪২২ ৩৬৬ 
বীকুড়া | গ্রা ৪৬৭ ৩৯৮ ৪০৫ ৩৫২ 
টি ৩৮৭৮ ২,৭৫৬ ২১১৮৩ ১,৮৮৪ 
মোট ৬৩৯ ৫৩৩ ৫৩১ ৪৮৫ 
মেদিনীপুর | গ্রা ৫৯৭ ৫১১ ৫১৭ ৪৭১ 


ৰ্‌ ৫,১০৪ ২১৮০০ ১,৮১৬ ১,৮৮৬ 


১৯৫১ ১৯৩১ ১৯০১ ১৮৭২ 
মোট ১১২৮৬ ৯২২ ৮৬৮ ৯৫৮ 
হুগলী } গ্ৰা ১,০৩০ ৭৭৫ ৭৭৯ ৮৯০ 
না ১১০১১৫ ৫১৯৭০, ৩১৯২৬ ৩,২৯৭ 
(মোট ২১৮৭৭ ১,৯৬২ ১,৫১৯ ১,০৬৪ 
ন হাওড়া ২ গ্ৰা ২,০০৪ ১,৫৫২ ৯১২৪১ ৯১৬ 
€শ ৩১,৪৬৫ ১৫,৩৭৫ ১০,৬১৮ ৫১৮৯১ 
মোট ৮১০ ৫৩৩ ৪৪৯ ৩৫৫ 
প্ৰেপিডেন্সী 

(ডিভি গ্ৰা ৫৫০ ৪২১ ৩৬৮ ২৯৫ 
সি শ ১৬৬২০ ৭,৩৬০ ৫১৩৫৫ ৩১৯৭২ 
কলিকাতা শ ৭৮,৮৫৮ ৩৫,২৯৯ ২৮,৪৯৪ ২০,৭১২ 
মোট ৭৫৯ 9৭৮ ৫১২ ৪৯৫ 
নদীয়| } গা ৬৩৩ ৪৩০ ৪৬৯ ৪৫০ 
শ ৬,৯১৪ ২,৮৫২ ২১৬৪৭ ২১৭০২ 
(৫ ৮২৮ ৬৬১ ৬৩৮ ৫৮৬ 
মুৰ্শিদাবাদ { গ্রা ৭৭৩ ৬২৫ ৬০৯ ৫৪৬ 

শ ৫,০৫৩ ৩,৪৩৯ ২,৮৪৩ 

৬৭৪ ৫১৮ ৪৩৪ 

৬৫০ ৫০৫ ৪২২ 


৫২০ ৩৭৮ ৩২৯ 
৪৯২ ০০০ 2) 
৫৫,৯২ তত তত 
৩৮৫ ৩১১ ২২৯ ৮৫ 
৩৫৯ ৩০৪ ২২৬ ৮২ 
৭১৬১৩ ২১১৮৭ ১১১৮৩ ৭৫৮ 


৩০ পশ্চিমব্ধের জনবিন্তাস 


১৯৫১ ১৯১১ ১৯০১ ১৮৭২ 

(মোট ৩৭১ ২৬৬ ২০৮ ৭৯ 

দাজিলিং 3 গ্রা ২৯৬ ২৩৩. ১৯২ ৭৭ 
al ৭,৩৮১ ৩,৩৯৭ ১,৬৭১ ২৪৭ 
মোট ৫০৭ ৪৪৭ ৪২৯ ৪.৩ 

কুচবিহার { গ্ৰা ৪৭১ ৪৩৫ gD ৬৯ 
না ১১,৬৭০ 8,১৯৩ ৩,২৭০ ১,৬৬২ 

(মোট ৮১৭ ৫১২ ৩৮২ ৩০১ 

২৪ পরগণ! 2 গা ৫৯১ 6১৮ ৩৩৩ ২৭২ 
al ৯,২৩০ ৪,০১৭ ২,১৯৬ ১,৩৭৭ 


এই দীর্ঘ পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করা আপাতদৃষ্টিতে অনাবশ্যক মনে হতে 
পারে, কিন্তু বস্তুত তা নয়। এমন কি এই একটি হিসেব হতেই বাংলার 
বহু তথ্য বুঝতে পারা যায়। ছুচারটির উল্লেখ করি। প্রথমেই দেখ! 
যাক্‌ বর্ধমান বিভাগের সঙ্গে (বর্তমান) প্রেসিডেন্দী বিভাগের তফাৎ ৷ 
১৮৭২ সালে দেখা যাচ্ছে বর্ধমান বিভাগের মোট ঘনতা ছিল প্রতি বর্গ 
মাইলে ৫৩৯, তার মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ৫৩৯, শহরাঞ্চলে ২৫৪৮ | প্রেসিডেন্সী 
বিভাগে তখন তার চেয়ে অনেক কম ঘনতা। সেখানে ১৮৭২ সালে মোট 
ঘনতা মাত্র ৩৫৫, তার মধ্যে গ্রামাঙ্কলে ২৯৫, শহ্রাঞ্চলে ৩,৯৭২ । শহরের 
কথা আপাততঃ ছেড়ে দিচ্ছি। (এ অঞ্চলে বহু শহর তার পর ক্ষয়িধ্ু 
হয়েছে, শহরের চেহারাও বদলেছে)। গ্রামের কথাই ধরা যাক। 
বর্ধমান বিভাগে গ্রামাঞ্চলের ঘনতা সে যুগে প্রেসিডেন্সী বিভাগের ১৭ 
গুণ,,অৰ্থাৎ প্রায় দ্বিগুণের কাছাকাহি। পূর্বে বলেছি, পশ্চিমবাংলার 
মধ্যে বর্ধমান ও পশ্চিমদিকূটাই বেশি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল, উত্তরদিক ও 
ূর্বদিক ততটা নয়-- এ হিপেব তারই প্রমাণ দিচ্ছে ।* বিশেষতঃ মধ্য 
বাংলায় তখন স্বাস্থ্যের অব্নতি ঘটছে, ক্ষয়িফুতা দেখা দিয়েছে। দেই 


সি 
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সঙ্গে আর একটা পার্থক্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার। ১৮৭২ হতে 
১৯৫১ সালে বর্ধমানে গ্রামাঞ্চলের ঘনতা বেড়েছে ৫১৩ হতে মাত্র ৬৮১। 
‘সে তুলনায় প্রেপিডেন্সী বিভাগে বৃদ্ধি হয়েছে অনেক বেশি__ ২৭২ হতে 
৫৯১। এর অর্থ কি? এর একটা ইন্দিত হল, বর্ধমান বিভাগে এত ঘন 
বদতি আগেই ছিল যে গ্রামাঞ্চলে আর বেশি লোক থাকার উপায় ছিল 
না__ কিন্তু উত্তরবঙ্গ-সম্থলিত প্রেপিডেন্সী বিভাগে তা হয় নি। বিশেষতঃ 
চা-শিল্প, পাট, তামাক প্রভৃতির চাষ এ অঞ্চলে থাকায় অপেক্ষাকৃত অল্প 
জমিতেও অন্য জায়গার চেয়ে বেশি লোকের জীবনধারণ সম্ভব হয়েছে। 
জেলাগুলির অবস্থা আলোচনা করলে এই কথা আরও ভালভাবে বোবা 
যায়। ছু-একটা উদাহরণ দিই। যেমন হুগলী জেলা। আশি বছর 
আগে ঘনতা গ্রামাঞ্চলে ছিল ৮৯%, এখন ১০৩০। খুব বেশি বাড়ে নি। 
আগেই তো খুব বেশি ছিল__ তার উপর আর কত বাড়তে পারে? 
কাছেই অনেকে কলিকাতা এবং শিল্পাঞ্চলে চলে এসেছে, তাই শহর 
বেড়েছে অনেক । বর্ধমান, বীরভূম, এ সবেরই চেহারা মোটামুটি তাই। 
কিন্ত মালদহের চেহারা তা নয় । সেখানে এই সময়ে গ্রামাঞ্চলের ঘনতা 
দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে, অথচ সেখানে শহরের ঘনতাও মাত্র দ্বিগুণ হয়েছে, 
অন্য জায়গার মত ত্রিগ্ুণ বা চতুগুণ হয়নি। অথবা জলপাইগুড়ি। 
গ্রামাঞ্চলের ঘনতা হয়েছে ৮২ থেকে ৩৫৯, অর্থাৎ চারগুণেরও বেশি! 
শহরও বেড়েছে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলের এরকম চাপবুদ্ধি বর্ধমান বিভাগের 
উচ্চ-চাপ জেলাগুলিতে সম্ভব ছিল না। এমন কি শিল্প-প্রধান চব্বিশ- 
পরগণার কথাই ধরা যাক। এখানে শহরের প্রচুর বুদ্ধি সত্বেও 
গ্রামাঞ্চলের চাঁপও প্রায় আড়াইগুণ বেড়ে গিগ্লেছে__ যার ভগ্নাংশও 
বর্ধমান বা বীরভূমে সম্ভব হয়নি। 

এই সব ঘটনা বস্তুত আকস্মিক নয়। আরও প্রমাণ আছে। সে কথা! 


পঃ বঙ্গের মোট 
জনসংখ্যার 
% 
৮৮৩ 
৪৩০ 
৫৩২ 
১৩৫৪ 
৬২৬ 
৬৫০ 
১০২৭ 
৪৬১ 
৬৯২ 
৩৭৮ 
২:৯০ 
৩৬৯ 
১'৭৯ 


২৭১ 


৩২ পশ্চিমবন্দের জনবিন্তাস 
অর্থনৈতিক অবস্থার আলোচনার সময় আলোচনীয়। এখন নানাকারণে 
এইভাবে হ্বাসবৃদ্ধি হয়ে অবস্থাটা দাড়িয়েছে এইরকম : 
জেলার বর্গমাইল * পঃ বঙ্গের মোট জনসংখ্যা! 
নাম এলাকা এলাকার 

Y 
বর্ধমান ২৭১৫৯ ৮৮২ ২১,৯১,৬৬৭ 
বীরভূম ১৭৫৪২ ৫'৭০ ১০,১৬৬,৮৮৪ 
বীকুড়া ২৬৫৭'৭ ৮৬৪ ১৩,১৯,২৫৯ 
মেদিনীপুর ৫২৫৮৫ ১৭০৯ ৩৩,৫৯৪,০০২ 
হুগলী ১২০৯২ ৩1৯৩ = ১৫,৫৪,৩২০ 
হাওড়া ৫৬৮২ ১৮৫ ১৬১১,৩৭৩ 
কলিকাতা ৩২৩ ঢ় ২৫,৪৮,৬৭৭ 
নদীয়া ১৫২৭২ ৪'৯৬ ১১,৪৪,৯২৪ 
মুখিদাবাদ ২০৯৪৫ ৬৮১ ১৭,১৫)৭৫৯ 
মালদহ ১৪০৭৯ ৪৫৭ ৯,৩৭,৫৮০ 
পঃ দিনাজপুর ১৩৮৪৮ 8:৫০ ৭,২০,৫৭৩ 
জলপাইগুড়ি ২৩৭৮৩ ৭৭৩... ৯১৯৪১৫৩৮ 
দার্জিলিং ১১৫৯৭ ত'৭৭ 8,8৫,২৬০ 
কুচবিহার ১৩৩৪১ ৪৩৩ ৬,৭১,১৫৯ 
চব্বিশ পরগণা ৫২৯২৮ ১৭'২০ ৪৬১০৯১৩০৯ 


১৮৫৮ 


দেখা যাচ্ছে, শতকরা হিসেবে কতকগুলি জেলায় এলাকা ও জনবসতির 
মোটামুটি ভারসাম্য আছে। যেমন বর্ধমানের এলাকা ৮৮২%, জনসংখ্যাও 
৮৮৩% | অথবা মুখিদাবাদ ৬৮১/৬:৯২%। অনেক জেলায় এরকম 
ভারসাম্য নেই। যেমন কলিকাতা। এলাকা অতি সামান্য, জনসংখ্যা 
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অত্যন্ত বেশি। আবার উল্টো দিকও আছে। যেমন জলপাইগুড়ি 
এলাকায় ৭"৭৩% অথচ জনসংখ্যায় মাত্র ৩৬৯% । এইভাবে জেলা- 
গুলিকে তিনটি ভাগ করা যেতে পারে। (১) যেগুলিতে এলাকার তুলনায় 
জনসংখ্যার চাপ কম ; (২) যেগ্ুলিতে এলাকার তুলনায় জনসংখ্যার চাপ 
বেশি; (৩) যেগুলিতে উভয় দিকের মোটামুটি ভারসাম্য আছে। সে 
হিসেবে প্রথম তালিকায় পড়ে বীরভূম, বীকুড়া, মেদিনীপুর, মালদহ, 
পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দাঞিলিং, কুচবিহার। দ্বিতীয় তালিকায় 
পড়ে হুগলী, হাওড়া, কলিকাতা নদীয়া, চব্বিখপরগণ]। তৃতীয় তালিকায় 
পড়ে বর্ধমান আর মুশিদাবাদ। তা হলেই দেখা যাচ্ছে কতকগুলি অঞ্চলে 
লোকের বাস বেশি। পূর্বে যে পরিসংখ্যান উদ্ধত করেছি তার সঙ্গে এ 
হিসেব মিলে যাচ্ছে। দ্বিতীয় তালিকায় উল্লিখিত জেলাগুলির মোট 
ঘনতা প্রতি বর্গমাইলে (কলিকাতা বাদ দিয়েও) ২৮৭৭ হতে ৭৫৯ । 
অত চাপ প্রথম তালিকার কোথায়ও নেই। সেখানে অনুরূপ সর্বোচ্চ 
চাপ ৬৭৪ (মালদহ)। 

থানাতেও এইরকম ব্যাপার আছে। সেন্সাস রিপোর্টে এই 
আলোচনা প্রসঙ্গে জিলাগুলিকে ছুভাগে ভাগ করা হয়েছে: (১) যে 
সব থানার জনসংখ্যার চাপ বর্গমীইলে ৭৫০ বা তরূর্ঘঃ (২) আর 
যে সব থানায় চাপ তার চেয়ে কম। যেমন দেখা যায়, বর্ধমানে বর্গমাইল 
প্রতি ৩০০০ বা তদূর্ধ লোকসংখ্যা আছে এরকম এলাকা পশ্চিমবঙ্গের 
মোট ওঁ ধরনের এলাকার মাত্র ২-৩৪%, কিন্তু এস্থানে বান করে ২:৩৭ 
লক্ষ লোক, যা পশ্চিমবাংলার ও ধরনের ঘণবসতির মোট লোকসংখ্যার 
১০৮৫%। পক্ষান্তরে মুৰ্শিদাবাদ জেলায় এরকম ঘনবসতির এলাকাই 
নেই। এইভাবে দেখা যায়, জনবসতি পশ্চিমবাংলায় অত্যন্ত অসমান। 
এই প্রসঙ্গে সেন্মাস রিপোর্ট মন্তব্য করেছেন (১৭৯ পৃষ্ঠা) যে 
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পশ্চিমবাংলার মোট ৩০৭৭৫ বর্গমাইল এলাকার মধ্যে ৪১২৬ বর্গমাইল 
বা মাত্র ১৩৪% ভাগে (মাত্র ১০৪টি থানা) জনসংখ্যার চাপ প্রতি 
বর্গমাইলে ১০৫০ এর বেশি। এই এলাকাটুকুতে মোট জনসংখ্যার 
৪২৭% ভাগ লোক থাকে । পক্ষান্তরে বাকী ৮৬৬% এলাকায় থাকে 
মোট জনসংখ্যার ৫৭৩% লোক । অর্থাৎ শতকরা ৮৬৬% জমিতে 
থাকে শতকরা ৫৭৩% ভাগ লোক, অথচ কেবল বাকী শতকরা ১৩:৪% 
ভাগ জমিতে থাকে ৪২৭% ভাগ লোক। এই হতেই জনবনতির 
অসমানতা স্পষ্ট হয়। 


অসমান জনবসতির কারণ কি 


জনবসতির ঘনতা বহু কারণের উপর নির্ভর করে। বসব!সের 
সুবিধা, স্বাস্থ্য, জীবিকার উপায়-_ ইত্যাদি বহুবিধ কারণ তাঁর জন্য 
দায়ী। পশ্চিমবাংলায় এসবের মধ্যে জীবিকার স্থবিধা-অন্বিধাই বোধ 


হয় সবচেয়ে বড় কারণ। সেন্সাম রিপোর্টে (১৩৯ পৃষ্ঠায়) মন্তব্য 
করা হয়েছে __ 


‘ The general distribution of population has thus 
been far from uniform. But it has had one striking 
and uniform trend: wherever a new prospect of 
livelihood and sustenance has appeared that area 
has rapidly filled up, no matter whether the 
Sustenance has been from industry and agriculture 
On the other hand, wherever no new industry has 
grown up or agriculture has attained a static stage 


and marginal land does not invite cultivation; 


পশ্চিমবাংলার মোট জনসংখ্যার হিসাব ৩৫ 


population has tended to stagnate, neither growing 

up naturally nor attracting immigrants. 

এই দিক থেকে দেখা যায়, কতকগুলি জেলায় স্বভাবতঃই জনসংখ্যার 
চাপ খুব বেড়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি জলপাইগুড়ির ঘনতা 
১৮৭২ হতে ১৯৫১ সালের মধ্যে ৮৫ থেকে ৩৮৫ হয়ে গিয়েছে-- সাড়ে 
চারগুণেরও বেশি। তার কারণ চা-বাগানের বৃদ্ধি। বর্ধমানে জন- 
- সংখ্যার চাপ আগে থেকেই বেশি ছিল বলে চাপ ততট! বাড়েনি বটে, 
কিন্ত শুধু আসানসোল মহকুমা ধরলে দেখ! যায় ১৮৭২ সালে নেখানে 
ঘনতা ছিল ৩৮২, আর এখন ১২৩৩! অর্থাৎ, চারগুণ ! ন 

পক্ষান্তরে দেখা যায়, অন্য এলাকাগুলিতে অবনতি ঘটছে। সেন্সাস 
রিপোর্ট হতে জানা যায় যে পশ্চিমবাংলায় কালনা, সোণামুখী, 
পাত্রপায়র, খড়ার, রামজীবনপুর, চন্দ্রকোণা, ক্ষীরপাই, আরামবাগ, 
গোবরডাঙ্গা, বীরনগর, মুণিদাবাদ, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, পুরোনো 
মালদহ__ এই তেরটি শহরের জনসংখ্যা ১৮৭২ সালের তুলনীয় এখন 
কম। এ ছাড়া আর ১২টি শহর আছে ( যথা, কাটোয়া, দাইহাট, 
পিউটী, ঘাটাল, চু চড়া, বারাদত, কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, চাকদহ, 
শান্তিপুর, বহরমপুর, জদ্দীপুর ) যেখানে ১৮৭২ সাল হতে জনসংখ্যা 
কেবলই কমছিল, অতি সম্প্রতি (প্রধানতঃ গত যুদ্ধের সময় বা তার 
পর) কিছু বেড়েছে। এইরকম জনসংখ্য। হ্রাসের কারণ অবশ্যই 
নানাবিধ । যেমন, যতদিন নদীপথে মাল চলাচল হত ততদিন 
কাটোয়ার গুরুত্ব খুব বেশি ছিল_ রেলপথ খোলার পর হতে সে 
গুরুত্ব কমে যায়। বীরনগরের ম্যালেরিয়া বিখ্যাত। কিন্ত মোটের: 
উপর দেখা যায় এই সব শহর-_ আর এর মধ্যে অনেকগুলি প্রধান প্রধান 
জেলা শহরও আছে__ ক্রমশঃ ক্ষয় পাওয়ার কারণ হল আথিক 
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অধোগতি। তাতশিল্পের অবনতি যে কৃষ্ণনগর শান্তিপুরের অবনতির 
প্রধানতম কারণ একথা স্থবিদিত। তেমনি কাসার কাজের অবনতি 
হওয়ায় রামজীবনপুরের অবনতি হয়েছে। আরামবাগে ম্যালেরিয়া 
বুদ্ধি এবং নদীর ক্রমাবনতির সঙ্গে শিল্পের অবনতিও যে তার 
অধোগতির অন্যতম কারণ, তা অস্বীকার করা যার না। সেইজন্য 
সেন্সাস রিপোর্টে ঠিকই মন্তব্য করা হয়েছে these police 
stations of low density and residential towns area 
truer index of the fortunes of the people of West 
Bengal. 

আর এক দিক্‌ দিয়ে আলোচনা করলেও আমরা! এই সিদ্ধান্তেই 
উপনীত হতে বাধ্য হই। সেটা হল লোক-চলাচলের গতি গ্ররুতি। 
লোকে একজায়গা থেকে অন্তজায়গায় গিয়ে থাকে নানা কারণে। 
হয়তো দুদিনের জন্য বেড়াতে যার, হয়তো ছু'মাস আত্মীয়ের বাড়ী 
গিয়ে থাকে, হয়তো বা জীবিকার খোঁজে স্থায়ীভাবে গিয়ে অন্তত্র 
বসবাস করে। যদি দীর্ঘদিন ধরে লোক চলাচলের হিসেব নেওয়া 
যায় তাহলে সাময়িক কারণগুলোর উথ্বে যে একটা স্থায়ী এবং 
গভীর লোকচলাচল হয় তার বেশ সুস্পষ্ট চেহারা ধরা পড়ে। 
সেই সুদূর ১৮৭২ সালে যখন বাংলার অর্থনৈতিক সংকট কিছুই এরকম 
দেখা যায়নি, সে সময়ও হাণ্টারের বিবরণী হতে দেখা যায় বীকুড়া হতে 
লোকে আসাম যেতে আরম্ভ করেছিল। কারণ আর কিছুই নয়, 
কারণ হল বাকুড়ার জমির অন্ুর্বরতা এবং সে কারণে জীবিকার 
সংকট ৷ এবিষয়ে মেন্সাস রিপোর্টে একটি আশ্চর্য হিসাব আছে 
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গ্রামাঞ্চলের প্রতি বর্গমাইলে ঘনত| এবং জনসংখ্যার প্রতি ১* 
লোকের শতকরা কত লোক কৃষিনির্ভর তার অনুপাত 
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এই হিসাবের তাৎপর্য কি? দেখা যাচ্ছে, যেমন বর্ধমান জেলায় 
যেমন ১৯০১ হতে 
১৯২১ সাল পৰন্ত । অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যার যে চাপ বাড়ছে তারা 
কুষিতেই আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে, তাই কৃষিনির্ভরতার অনুপাতও বাড়ছে। 
কিন্তু দেখা যাচ্ছে, যেই একটা সীম| ছাড়িয়ে যাচ্ছে তারপর ঘনতা বাড়ছে 
বটে, কিন্তু কৃিনির্ভরতীর অনুপাত কমছে । অর্থাৎ বর্ধিত জনতা আর 
কৃষিতে আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে না। যেমন বর্ধমানে ১৯২১ সালে ঘনতা৷ ছিল 


প্রথম দিকে ঘনতাও বাড়ছে অন্থপাতও বাড়ছে। 
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৫০২ আর অনুপাত ছিল ৬৮০ ৷ ১৯৫১ সালে দেখা গেল, ঘনতা হয়েছে 
৭০০১ অনুপাত কমে হয়েছে ৬২৬। মনে রাখতে হবে এ কেবল 
গ্রামাঞ্চলেরই ঘনতা। তেমনি, 'মেদ্িনীপুে, নদীয়ার, মুশিদাবাদে 
মালদহে, পশ্চিম দিনাজপুরে, জলপাইগুড়িতে এবং কুচবিহীরে ১৯২১ 
সালের পর থেকেই অনুপাত কমছে। কতকগুলি জেলায় তো ১৯১১ 
সাল হতেই অনুপাত কমতে শুরু হয়েছে যথা হুগলী, হাওড়া, চব্বিশ- 
পরগনা এবং দাজিলিং | কেবল বীরভূম ও বীকুড়ায় এখনও কমে নি। 
বস্তুতঃ হুগলী হাওড়া এবং চব্বিশপরগনায় ( সে হিসেবে বর্ধমানেও,কেননা। 
১৯১১ সাল ও ১৯২১ সালের অনুপাত খুব তফাৎ নয়) ১৯১১ সালেই 
জীবিকা হিনেবে কৃষিতে সঙ্কট দেখা দিয়েছে । অন্যান্য জেলাগুলিতে এই 
সংকট অবিসদ্ধাদিত ভাবে দেখা দিয়েছে ১৯২১ সালে। বীরভূম ও 
বাকুড়ায় এখনও অ্গপাত বাড়ছে তার কারণ সেখানে জমির অনুর্বরতীর 
জন্য মোট চাপ এমনিতেই কম আছে। যাইহোক, মোটের উপর বলা যায় 
যে ১৯২১ সাল হতেই বাংলায় এই সংকট দেখা দিয়েছে এবং তার ফলে 
লোকে জীবিকা পাক আর নাই পাক, গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আনতে 
বাধ্য হচ্ছে। দেন্সাস্‌ রিপোর্টের ভাষায় The stage has already 
been reached when agriculture cannot entertain 
larger populations but must drive away some of the 
surplus. But the population driven away to towns 
by agricultural overcrowding leads a pillar to post 
existence and aggravates submarginal living. 

এর ফলে লোক যাতায়াতেরও একটা সুস্পষ্ট রূপ খুঁজে পাওয়া যায় । 
তা হতে ছুটি জিনিন নজরে পড়ে । প্রথম, পূর্বের তুলনায় লোকচলাঁচল 
কমেছে। অর্থাৎ অন্যত্র গেলেই যখন জীবিকা মেলে না তখন লোকে 


পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার হিসাব ৩৯ 


যাবে কেন? দ্বিতীয়, এই রাষ্ট্রের মধ্যে যে চলাচল এখনও আছে 
তার গতি প্রধানতঃ হুগলী হাওড়া চব্বিশপরগণা এবং কলিকাতার 
অভিমুখে । বিশেষ করে হাওড়া চব্বিশপরগণা এবং কলিকাতার 
দিকে | এর কারণ খুঁজে পেতে দেরী হয় না। এইখানে জীবিকার 
তবু কিছুটা সম্ভাবনা আছে, তাই এই যাত্ৰ৷ ৷ কিন্তু তা-ও ক্রমশঃ কমে 
আসছে। হুগলী ও হাওড়ায় তা বেশ কমেছে। এ হতে বোঝা যায় 
এখানেও জীবিকার সম্ভাবনা সংকুচিত হয়ে আসছে। 

পশ্চিমবাংলার অসমান জনবসতির কারণ এই পটভূমিকায় সহজেই 


বোঝা যায়। 


পশ্চিমবঙ্গের অর্থ নৈতিক বিন্যাস 


এ হতেই পশ্চিমবাংলার অর্থনৈতিক বিন্তাসের কথা স্বাভাবিকভাবে 
এসে পড়ে। বিভিন্ন জীবিকায় কত লোক আছে প্রথমেই তার একটা 
তুলনামূলক হিসেব নেওয়া যেতে পারে। সেন্সাসে জীবিকাগুলিকে 
প্রথম বড় ছুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে__কৃষি ও কৃষিব্যতিরিক্ত 
জীবিকা। কুধির মধ্যে চারটি ভাগ--(১) যারা প্রধানতঃ নিজের জমি 
চাষ করে (২) যারা প্রধানতঃ অপরের জমি চাষ করে (৩) মজুর ও দিন 
শ্রমিক এবং (৪) মালিক এবং উপস্বত্বভোগী | তেমনি কুষিব্যতিরিক্ত 
জীবিকার মধ্যেও চারটি ভাগ--(৫) কুষি-ব্যতীত উৎপাদন অর্থাৎ 
শিল্প (৬) বাণিজ্য (৭) যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা (৮) চাকরী ও 
বিবিধ । 
বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন জীবিকার গুরুত্ব বিভিন্ন রকম; তা অপর 
পৃষ্ঠার হিসেব হতে বোঝা যাবে। 
বিভিন্ন প্রদেশের তুলনা হতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত করা যায় 
(১) আপাততঃ মনে হয় কৃষি-নির্ভরতার পরিমাণ পশ্চিমবাংলায় 
সবচেয়ে কম, বোস্বায়ের চেয়েও কম। কারণ কৃষি নির্ভরতার 
অন্গপাত পশ্চিমবাংলায় ৫৭'২১%, বোদ্বায়ে ৬১:৪৬% 
(২) আপাততঃ আরও মনে হয়, শিল্প নির্ভরতার অন্গুপাত পশ্চিম- 
বাংলাতেই সবচেয়ে বেশি ১৫:৩৬%। 
এ হতে মনে হতে পারে, পশ্চিমবাংলা সম্ভবতঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 


খুব অগ্রসর। কিন্তু গভীরতর বিচারে দেখা যাবে তা মোটেই নয়, বরং 
ঠিক উল্টে! ৷ 


পশ্চিমবাঁংলা 
আসাম 
বিহার 
বোম্বাই 
মধ্যপ্ৰদেশ 
মাদ্ৰাজ 
উড়িয়া 
উত্তর প্রদেশ 


জীবিকার প্যাটার্ন 


মোট জনসংখ্যার শতকরা কত অংশ কোন্‌ জীবিকায় নিযুক্ত 


সমস্ত রকম 
কৃষি-জীবিকা 


৫৭২১ 
৭৩৩৪ 
৮৬০৪ 
৬১৪৬ 
৭৬০০ 
৬৪৯৩ 
৭৯২৮ 
৭৪১৭৯ 


১ 


৩২৩৪ 
৫৭৮৯ 
৫৫২৯ 
৪০৭৪ 

৪৯৫০ 
৩৪৯৫ 
৫৯৫৩ 


৬২২৭ 


২ 


১২০১ 
১২৮১ 
৮২৭ 
৯'৬৯ 
৪৪৭ 
৯৫৮ 
৫৯৪ 


৫১৫ 


৩ 


১২২৬ 
১৭৪ 
২১৮৭ 
৯০৫ 
২০.৪১ 
১৮২৩ 
১২৩১ 
৫৭১ 


৪ সমস্ত রকম 
কৃষি-ব্যতিরিক্ত 
জীবিকা 
০৬০ ৪২৭৭৯ 
০.৯০ ২৬৬৬ 
০৬১ ১৩৯৬ 
১৯৮ ৩৮৫৪ 
১'৬২ ২৪০০ 
২১৭ ৩৫০৭ 
১৫০ ২০৭২ 
১০৬ ২৫৮১ 


৫ 


১৫৩৬ 
১৪৬৪ 

৩৯৪ 
১৩৭৬ 
১০৬৯ 
১২৩৫ 

৬৩৩ 


৮৩৮ 


৬ 


৪২ পশ্চিমবন্দের জনবিন্যাস 


কৃবি-সংক্ৰাস্ত জীবিকা 


পূৰ্বে যে পরিস'খ্যান দেওয়া হয়েছে তা হতে একটা জিনিস বিশেষ- 
ভাবে চোখে পড়ে। মোট ক্ষি-নির্ভরতা পশ্চিমবাংলায় কম বটে, কিন্তু 
তাঁর মধ্যে নিজের জমি চাষ করে এমন লোকের অনুপাতএ পশ্চিম- 
বাংলার কম। অন্য প্রদেশের তুলনায় অপরের জমি চাষ করে, বা 
দিনমজুরী করে এমন লোকের সংখ্যাই বেশি। ১নং জীবিকায় পশ্চিম- 
বাংলায় মাত্র ৩২:৩৪%, অথচ উত্তরপ্রদেশে তা ৬২'২৭%। অন্যান্য 
প্রদেশেও বেশি। পক্ষান্তরে দিনমজুরের অনুপাত পশ্চিমঝংলায় 
১২'২৬% অথচ. উত্তর প্রদেশে তা মোটে ৫-৭১%, আনামে ১৭৪%, 
বোম্বায়ে ৯:০৫%। এ হতে বোঝা যার, চাষ করলে কি হবে, চাষীর 
অবস্থা এখানে অনেক হীন; জমির মালিক চাষী বেশি নেই। 

দ্বিতীয়তঃ দেখা যায়, এখানে উপার্জনকারীর অঙ্গপাত ক্রমশঃই 
কমছে, পোষ্যবর্গের অনুপাত ক্রমেই বাড়ছে। কৃষির জীবিকাগুলিতে 
উপার্জনকারীর অনুপাত ছিল ১৯০১ সালে ১৯৮%, ১৯১১ সালে ২৩৪%, 
১৯২১ সালে ২৩:৪%, ১৯৩১ সালে ১৮৫%, ১৯৫১ সালে ১৪-৯%। দেখা 
যাচ্ছে ১৯২১ মালের পর হতেই অনুপাত কমছে, একজনের উপর ক্রমশঃই 
বেশি পরিমাণ লোকে নির্ভর করতে আরম্ভ করেছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ 
রাখা যেতে.পারে যে পূর্বে গ্রামাঞ্চলের ঘনতা এবং কৃষিনির্ভওর লোকের 
অনুপাতের যে হিনাব দেওয়া হয়েছে তা হতে দেখা যায় ১৯২১ সাল 
থেকেই পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে দ্রুত অবক্ষয় দেখা দিয়েছে । 

তৃতীয়তঃ দেখা যায়, এখানে ভূম।ধিকারী ও উপস্বত্বভোগীর অনুপাত 
কমল মাত্র ০৬। আসামে তা ৩৯, বোম্বায়ে তা ১৯৮%, মাদ্রীজে তা 
২১৭%। এ হতে একটা জিনিস বোঝা যায়; অবশ্য তার আরও 


পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক বিন্যাস ৪৩ 


প্রত্যক্ষ প্রমাণও আছে, কিন্তু এ হতেও বোবা! যায় যে এখানে ভূমির 
মালিকানা অন্ত প্রদেশের তুলনায় বেশি পরিমাণে পুঞ্জীভূত। অল্প কয়েক- 
জনের হতেই তা এসে জড় হয়েছে। 
এর সঙ্গে বহু অর্থনৈতিক প্রমাণ আছে যা হতে কৃষির নিদারুণ 
হকটের কথা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে তার আলোচনা অবান্তর 
বলে সে আলোচনা করলাম না। সংক্ষেপে বলা যায়, ক্রমেই চাষী জমির 
মালিকানা হারিয়ে ভাগচাধী বা দিনমজুরে পরিণত হচ্ছে, জমির আয়তন 
ক্রমেই ছোট হচ্ছে__ এসব লক্ষণ স্পষ্টতঃই কৃষির অবক্ষয়ের লক্ষণ। তা 
ছাড়া গ্রামাঞ্চলে খণভার সম্বন্ধে সম্প্রতি যে তদন্ত হয়েছিল তা হতে 
জানা যায় যে অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন চাধীদেরও কেবল খাছ্যসংগ্রহের জন্যই 
প্রধানতঃ খণ করতে হয়েছে এবং অনেক সময় জমি একেবারে বেচে দিতে 
হয়েছে । তা ছাড়া গ্রামাঞ্চল থেকে শহর অঞ্চলে, কিভাবে এবং কি কারণে 
লোক চলে আসছে সেকথাও পূর্বে উল্লেখ করেছি__ তাও গ্রামাঞ্চলের 
অবক্ষয়ের এবং ক্ুষি সম্পর্কিত জীবিকায় সংকটের প্রকৃষ্ট চিহ্ন। 


কৃষি-ব্যতিরিক্ত জীবিকা 


কুষি-ব্যতিরিক্ত জীবিকাতেও চিত্র উজ্জল নয়। যদিচকুষি-ব্যতিরিক্ত 
জীবিকার অগ্রগতি পশ্চিমবাংলাতেই মনে হয় খুব বেশি, কিন্ত ভাল 
করে বিশ্লেষণ ‘করে দেখলে দেখা যাবে, এখানেও অবস্থ| অত্যন্ত 
মংকটপূর্ণ। তার বহু প্রমাণ আছে। দু চারটি উল্লেখ করছি :_ 

(১) বেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায়, বহুকাল ধরে অনেকগুলি শিল্পে 
অবনতি ঘটছে । যেমন, পশ্চিমবাংলায় Plantation Industries 
গুলিতে ১৯০১ সালে ৩ লক্ষ লোক নিযুক্ত ছিল, ১৯৫১ সালে ২:৫৬ লক্ষ 
‘লোক নিযুক্ত ছিল, মাছধরায় নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ১৯০১ সালে ৮০২৫৯, 


৪৪ পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস 


অথচ ১৯৫১ সালে মাত্র ৪৮,৩৭২ কতকগুলি খাগছ্যসংক্রান্ত শিল্পের 
অনুরূপ সংখ্যা ৩৫৫৬৭ এর জায়গায় এখন ১৫৫০৬। Processing of 
grains and pulses ১৯০১ সালে ছিল ২০২৭৮০, ১৯৫১ সালে তা 
মাত্র ১১১৪১৩ ৷ কার্পাস শিল্পে ১৯০১ সালে নিযুক্ত উপার্জনকারীর 
সংখ্যা ছিল ৮৮৪৮৪, তা ১৯৫১ সালে ৭৬৬০৫ । এইরকম ভূরি ভূরি 
উদাহরণ দেওয়া চনতে পারে ৷ 

(২) কুটারশিল্পের ক্ষেত্রেই এই অবনতি খুব বেশি প্রকট । কিন্তু 
তা বলে মনে করার হেতু নেই যে বৃহৎ শিল্পের খুব একটা! অগ্রগতি 
হয়েছে। বুহৎশিল্পে দৈনিক নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা হতেই তা 
বোঝা যায়। ১৯৩৯ তার সংখ্যা ছিল ৫৩২৮৩০, ক্রমে ১৯৪৫ সালে 
তা হয় ৭০২৮২১। তারপর হতে ক্রমাগত কমতে কমতে ১৯৫১ সালে 
তা হয়ে দাড়িয়েছে ৬৪৮৩০৩। অথচ অন্যান্য প্রদেশ এদিকে খুব দ্রুত 
অগ্রসর হচ্ছে ॥ নীচের পরিসংখ্যান থেকেই তা বোঝা ঘাবে-- 


বৃহৎ শিল্পে দৈনিক নিয়োজিত লোকের সংখ্যা 

১৯৩৯ ১৯৪৫ ১৯৪৯ ১৯৫১ 
পশ্চিম বাংলা ৫৩২৮৩০ ৭০২৮২১ ৬৬৫০০৮ ৬৪৮৩০৩ 
বোস্বাই ৪৬৬০৪০ ৭৩৫৭৭৪ ৭৮৯৪৬৩ ৮০৮০৯৩ 
বিহার ৯৫৯৮৮ ১৬৮৪০৮ ১৫৫৩৩৪ ১৭৫৫৫৮ 
আসাম ৫২০০৩ ৫৮০৭০ ৬১১৩২ ৬৮৬১৪ 
মধ্যপ্ৰদেশ ৬৪৪৯৪ ১১০২৬৩ ৯৬২৭৩ ১১৫৯৭৮ 
মাদ্ৰাজ ১৯৭২৬৬ ২৭৯১৭৬ ৩২৩৯৫০ ৪২২২৯১ 
উত্তরপ্রদেশ ১৫৯৭৩৮ ২৭৬৪৬৮ ২৩৩৮৩৭ ২২৪৫৫১ 


এর উপর মন্তব্য নিশ্রয়োজন। 


পশ্চিমবন্দের অর্থনৈতিক বিন্যাস ৪৫ 


(৩) যে পরিমাণ লোক রুধিবাতিরিক্ত জীবিকায় জীবনধারণ করে 
তার মধ্যে উপার্জনকারীর অনুপাত ক্রমেই কমছে। অর্থাৎ একজন 
উপার্জনকারীকে আগে বতগুলি পোষ্য পুষতে হত এখন তার চেয়ে 
বেশি পুতে হচ্ছে। সেন্সান রিপোর্টে (পৃঃ ৫১৪ ) দেখা যায় ১৯০১ 
সালে প্রতি ১০০০০ লোকে কৃধিঝাতিরিক্ত জীবিকায় উপার্জনকারীর 
সংখ্যা ছিল ৭৭০, এখন তা কমতে কমতে ১৯৫১ সালে হয়ে দাড়িয়েছে 
৬৭১। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, বিহারী শ্রমিকেরা প্রায় তাদের 
পোয় আনে না। সুতরাং শুধু যদি বাঙালী শ্রমিকদের কথা ধর! যায় 
তাহলে সহজেই বোঝা! যায় পোষ্যবৰ্গের চাপ অনেক বেশি বেড়েছে । 

(৪) সেন্সাসে অপ্রধান জীবিকা বলে একটা কথা আছে। যে লোক 
কারখানায় কাজ করে সেইটেই তার প্রধান জীবিকা হলেও সে হয়তো 
দেশের জমি থেকেও কিছু পায়। সে ক্ষেত্রে শিল্প তার প্রধান জীবিকা, 
কৃষি তার অপ্রধান জীবিকা । দেখা যাচ্ছে, বর্ধমান বিভাগে সমস্ত কৃষি- 
ব্যতিরিক্ত জীবিকায় উপার্জনকারীদের মধ্যে ১৯২১ সালে হাজীরকরা 
মাত্র ৬ জন কৃষির উপর অপ্রধান জীবিকা হিসেবে অংশত নির্ভর করত। 
১৯৫১ সালে তা বেড়ে গিয়ে দাড়িয়েছে হাজার কর! ৮৩ জন! অর্থাৎ 
শিল্প যাদের প্রধান জীবিকা তাদেরও আজ আবার পিছন ফিরে কৃষির 

উপর এতখানি নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়েছে। এই হতেই আমাদের 
পশ্চাদ্গতি বোঝা যায়। 

(৫) তাছাড়া আর একটা কথা মনে রাখতে হবে। শিল্পের ক্ষেত্রে 
শ্রমিক বেশির ভাগই বাঙালী নয়_ সাময়িক আগত অবাঁঙীলীই বেশি। 
কাজেই শুধু বাংলাদেশবানী ধরলে দেখা যাবে এক্ষেত্রেও জীবিকার সংকট 
ভয়াবহ। সম্প্রতি পশ্চিমবাংলা সরকার বেকারদের সম্বন্ধে যে অন্ুন্ধান 
করিয়েছিলেন তা হতে দেখা গিয়েছে যে বাঙালীর! মোট জনসংখ্যার যত 

৪ 


৪৬ পশ্চিমবন্দের জনবিহ্যাস 


অংশ, মোট জীবিকার ক্ষেত্রে তাদের অংশ জনসংখ্যার অনুপাতের চেয়ে 
শতকরা ২০ ভাগ কম, হিন্দীভাষীদের জনসংখ্যায় অনুপাতের তুলনায় 
জীবিকার অনুপাত ৩৫% বেশি, উড়িস্তাবাসীদের ৭২% বেশি । সেইজন্য 
বেকার সমস্ত! বাঙালীদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি। 

স্থতরাৎ দেখা যাচ্ছে, কি কুধিসংক্রান্ত জীবিকা, কি রুধিব্যতিরিক্ত 
জীবিকা__ সব দিকেই সংকট খুব গভীর। 


পাচা) 


বয়স ও স্ত্রীপুরুষের অনুপাত 


কোনও দেশের লোকবিন্যাসের আলোচনায় জনসাধারণের বয়স ও 
স্ত্রী পুরুষের অন্থপাতের গুরুত্ব আছে। প্রথমে বয়সের হিসাব দেখা 
যাক্‌। নীচের হিসাব হতে পশ্চিমবাংলার জনসংখ্যার বয়সের বিন্যাস 
বোঝা যাবে 
কোন্‌ বয়সের লোক মোট জনসংখ্যার শতকরা কত অংশ-_পশ্চিমবাংল! 
১৯০১ ১৯১১ ১৯২১ ১৯৩১ ১৯৪১ ১৯৫১ 
০-১৫ বছর ৩৭৭ ৩৭৬ ৩৬৬ ৩৭২ ৩৬৪ ৩৭৫ 
হা বছর ৫৩১ ৫৩৩ ৫৪ ২ ৫৫০ ৫৪৬ ৫৭৪ 
৫৫ বছর ও তদৃধধ্ব ১০'২ ৯১ ৯২ ৯৮ 5 ৫১ 
দেখা যাচ্ছে ০-১৫ বছর পর্যন্ত বয়সের অনুপাত বিশেষ কোনও বদল 
হয় নি। কিন্তু ১৫-৫৫ বছরে আগের দিকে বিশেষ বদল না হলেও 
১৯৫১ সালে তা বেড়েছে__ তেমনি ৫৫ বছর বা তদৃধ্ব বয়সের লোকের 
অনুপাত অনেক কমে গিয়েছে। এর কারণ কি? আপাতদৃষ্টিতে মনে 
হয়, শরণার্থী আগমনের জন্যই কি এরকম বদল ঘটল? কিন্তু তা নয়। 
কারণ, শরণার্থীদের মধ্যে সরকার যে অনুসন্ধান কিছুকাল আগে 
করেছিলেন তা হতে জান! যায়, তাদের মধ্যে ০-১৫ বছর শতকরা 
৩৬:৫%, ১৫-৫৫ বছর ৫৭৫ ভাগ এবং ৫৫ বছর ও তদুধ্ব ৫৯%। 
কাজেই তাদের চেহারা মোটামুটি মোট জনসংখ্যারই মত, তাদের জন্য 
এতখানি বদল হয়েছে বলে মনে হয় না। তবে কি পঞ্চাশের মন্বস্তরে 
ছেলেরা এবং বুড়োরা মরে যাওয়ার ফলে এমন হয়েছে? সেন্সাঁস 
রিপোর্টের ৩৩১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে পশ্চিমবাংলায় দুভিক্ষে মৃত্যু 


৪৮৭ লাখ লোকের অৰ্থাৎ মোট জনসংখ্যার মাত্র ২%। যদি ধর! 


৪৮ পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস 


যায় সব মৃত্যুই ঘটেছে সর্বোচ্চ বয়সে তাহলেও অন্থপাত কমে ৯% থেকে 
বড় জোর কমে ৭% হতে পারত, তার চেয়ে কমত না। এক্ষেত্রে বহু 
অন্য প্রদেশাগতদের অবস্থানই এই বদলের প্রধান কারণ বলে অনুমিত 
হয়, কেনন| কেবল কর্মক্ষম বয়সের লোকই কাজ করতে আসে, বয়স 
হলে দেশে ফিরে যায়। 

পশ্চিমবাংলায় এখন প্রতি ১০০০ পুরুষে মাত্র ৮৫৯ জন স্ত্রীলোক 
আছে। অন্য প্রদেশাগত লোকের জন্যই এরকম ঘটেছে, কারণ যার! 
কিছুকালের জন্য কাজ করতে আনে তারা কচিৎ সপরিবারে আসে) 
সেইজন্য বহিরাগতদের বাদ দিয়ে বদি শুধু এই প্রদেশে যারা জন্মেছে 
তাদের হিসাব নেওয়া যার তাহলে দেখা যাবে তাদের মধ্যে প্রতি ১০০০ 
পুরুষে ৯২০ জন স্ত্রীলোক আছে। (সেন্সাস রিপোর্ট ৩০৮ পৃষ্ঠা) আর 
শুধু বহিরাগতদের মধ্যে দেখা যায় প্রতি ১০০০ পুরুষে গ্রামাঞ্চলেও মাত্র 
৪২৬ জন স্ত্রীলোক, শহরাঞ্চলে আরও কম, ৩৩৫ জন স্ত্রীলোক। পশ্চিম 
বাংলায় এখন ১৩৩ কোটি পুরুষ এবং ১:১৪ কোটি স্ত্রীলোক । 


জন্ম ও মৃত্যুর হার এবং লোকবৃদ্ধি 


আমাদের লোকসংখ্যা খুব বৃদ্ধি পাচ্ছে এ অভিযোগ অহরহ শোনা 
যায়। কথাটা বিচার করে দেখা যেতে পারে। পশ্চিমবাংলায় যত 
জন্ম মৃত্যুর রেজিদ্টারী হয় তাহতে দেখা যায় এখানে জন্মের হার প্রতি 
হাজার লোকে ২০৫, আর মৃত্যুর হার ১৮৯। তাহলে বাচার হার হাজার 
করা মাত্র ১৬। অন্ত দেশের তুলনায় তা মোটেই বেশি নয়। কিন্ত 
শেন্সাস রিপোর্টেই স্বীকার করা হয়েছে যে আমাদের জন্মরেজিন্টারী 
খুব নিখুত নয়, সব জন্ম রেজিন্টারী হয় না। সেন্সাস রিপোর্টে সেইজন্য 
অনুমান করা হয়েছে যে ১৯৪১-৫০ সালের মধ্যে হাজারকর! জন্মের হার 


বয়স ও স্ত্রীপুরুষের অনুপাত ৪৯ 


৪১ বা ৪২ এর কাছাকাছি হবে। তা হলে বাচার হার অনেক বেড়ে 
যায়, হাজারকরা ২২ বা ২৩ হয়ে দাড়ায়। সংখ্যাতান্বিক ও সমাজ 


শান্ত্রীদের মতততর ১০০ হতে যে ফল বার হয় তাকে জন- 
সাধারণের biological health এর স্থচী বলা যায়। এই স্থচী বাড়লে 
বলা যায় জনসাধারণের biological health ভাল হচ্ছে, অর্থাৎ জন 
সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এই সুচী সম্প্রতি বাঁড়ছে। ১৪০১-১০ সালে 
তা ছিল ১০১৩, ১৯১১-২০ সালে ৯২১, ১৯২১-৩০ সালে ১১১২, 
১৯৩১-৪০ সালে ১৩০*৭, ১৯৪১-৫০ সালে ১১৩'২। এ হতে অনুমান 
হয়, জনসংখ্যা বাড়বে। 


বস্তুতঃ তা বাড়ছেও। পূর্বে উল্লেখ করেছি, আগে আমাদের জন 
সংখ্যার একটা চক্রবৎ আবর্তন ছিল-_ একবার কমত একবার বাড়ত। 
এই কমার কারণ ছিল নানাবিধ বেশির ভাগই অবশ্য দুর্ভিক্ষ বা 
মহামারী । কিন্তু ১৯২১ সাল থেকে এই চক্রবৎ আবর্তন বন্ধ 
হয়ে গিয়ে লোকসংখ্যা কেবলই বাঁড়ছে। তার উপর জন্মমৃত্যুহারের 
উল্লিখিত স্থুচী থেকে মনে হয় জনসংখ্য| বাড়বেই | সহজবুদ্ধিতেও একথা 
বোবা বায়। আমাদের দেশে জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য প্রচুর চেষ্টা হচ্ছে 
তার ফলও ফলতে শুরু করছে। গত দশ বছরের মৃত্যুহার আলোচনা 
করলে দেখা যায় মৃত্যুহার ধীরে ধীরে কমছে। কিন্ত সেইসঙ্গে জন্মহার 
কমছে না। বাস্তবিক তা কোনও দেশেই কমে না। লোকসংখ্যাতত্বের 
একটি সাধারণ সত্য হল এই যে জনসাধারণের আথিক অবস্থার উন্নতি 
হলে ক্রমে ক্রমে জন্মহীর কমে। কিন্তু সে কমে অনেক দেরীতে, সদ্য 
সদ্য কমে না! সেইজন্য মাঝে একটা সময় আসে যখন মৃত্যুহার কমে 
অথচ জন্মহার কমে না, ফলে জনসংখ্যা বুদ্ধি পায়। এ নিয়ে অবশ্য 


ৰৈ পশ্চিমবদের জনবিন্যান 


অনেক তর্ক আছে, কিন্তু সে সব তর্ক ছেড়ে দিয়েও বলা যায় আমরা 
মোটামুটি এইরকম অবস্থাতেই পৌছেছি এবং এখন কিছুকাল জনসংখ্যা 
বাঁড়বে এই কথাই ধরে নেওয়া উচিত। 

কিন্তু এত সত্বেও একথা কি বলা যায় যে আমাদের জনসংখ্যা খুবই 
বেশি বাড়ছে? সব দিক্‌ বিবেচনা করলে তা বলা যায় না। পশ্চিম- 
বাংলায় গত আশি বছরে জনসাধারণের নীট হ্রীসবৃদ্ধি এইরকম-_ 
১৮৭২ সাল হতে ১৯২১ সাল পৰ্যন্ত নীট বৃদ্ধি ২০৫%, ১৯২১-৫১ সালের 
মধ্যে নীট বৃদ্ধি ৫৯৩%। যদি কেবল ১৯০১ সাল হতে ১৯৫১ সাল ধরা 
যায় তাহলে নীট বুদ্ধি ৫৬৭%। অর্থাৎ গত পঞ্চাশ বছরে গড়ে প্রতি 
বছর মাত্র ১'১%। কেবল গত ত্রিশ বছরের হিনাবে গড়পড়তা 
বাৎসরিক বৃদ্ধি ১৭%। এ হার খুব বেশি নয়। ১৯৫১ সালে বহু 
শরণার্থীও আছে। তাদের বাদ দিলে দেখা যায় ১৯০১-৫১ সালের মোট 
বৃদ্ধি ৪৩৪%, অর্থাৎ গড়পড়তা! বাৎসরিক ১% এরও কম । শরণার্থীদের 
বাদ দিয়ে ১৯৩১-৫১ সালের নীট বৃদ্ধি ২৮৬% অর্থাৎ বাৎসরিক গড়- 
পড়তা বৃদ্ধি *৯৫% এর কাছাকাছি। কোনমতেই এ হার বেশি বল! 
যায় না। সেন্সাস রিপোর্টে উদ্ধৃত তথ্য থেকে জানা যায় ১৭৫০ হতে 
১৯০০ এই দেড়শ বছরে জগতের লোকসংখ্যা বেড়েছে ১২১% অর্থাৎ 
গড়পড়তা বাৎসরিক প্রায় *৮%। বিভিন্ন দেশের অন্তুরূপ গড়পড়তা 
বাৎসরিক বৃদ্ধির হিসেব £_ যুরোপ ১২%, উত্তর আমেরিকা ৪০৯! 
গ্রেট ব্রিটেনের হিসেব নিলে দেখা যায় ১৮০১ সাল হতে১৯৪১ সাল 
পর্যন্ত প্রত্যেক কুড়ি বছরে শতকরা মোট বৃদ্ধি পেয়েছে এই রকম-- 
১৮০১-২১ সালে ৩৪%, ১৮২১-৪১ সালে ৩২%, ১৮৪১-৬১ সালে ২৫%, 
১৮৬১-৮১ সালে ২৮%, ১৮৮১-১৯০১ সালে ২৫%, ১৯০১-২১ সালে ১৬%, 
১৯২১-৪১ সালে ৯%। অনেক সময়ই ত। গড়পড়তা বাৎসরিক ১% এর 


বয়স ও স্ত্ীপুরুবের অনুপাত ৰ 


বেশি, যদিচ ইদানীং তা কমে গিয়েছে। তা ছাড়া ফ্রান্স বাদ দিলে 
পশ্চিম ফুরোপের অনেক দেশের জনবুদ্ধির হারই এর চেয়ে বেশি। সুতরাং 
আমাদের দেশে বৃদ্ধিহার বে খুব বেশি এমন কথা মোটেই বলা যায় না। 
আসল কথা হচ্ছে আমাদের অধিক দুৰ্দশা এতই বেশি যে সামান্ত 
বৃদ্ধিতেই আমাদের ত্রাহি ত্রাহি করতে হয় সেইজন্য ভোগট্‌ (৮০৪6) 
এর মতো নব-মালথুসীয়দের কথায় ভয় না পেয়ে আমাদের আসল নজর 
দিতে হবে আহিকসমস্যা সমাধানের । তার সঙ্গে পরিবার নিয়ন্ত্রণের যে 
দরকার নেই এমন কথা বলছি না__ কিন্তু সেইটেই একমাত্র কথা নয়। 


লৌক-চলাচল ও বহিরাগত 


পূর্বে আলোচনা-প্রসন্দে সামান্য উল্লেখ করেছি, পশ্চিমবাংলার 
মধ্যে লৌকচলাচলের মোটামুটি চেহারা কি। তাতে দেখা গিয়েছে, 
সব চেয়ে বেশি লোক আসে শিল্পাঞ্চলে জীবিকার সন্ধানে। এখন 
লৌক-চলাচলের কথাট| আর একটু বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করব, 
কেনন! পশ্চিমবাংলায় বহিরাগতের সংখ্যা খুব বেশি । লোক-চলাঁচলকে 
তিনটি বড় ভাগে ভাগ করা যেতে পারে; প্রথমতঃ, এই প্রদেশের 
মধ্যেই একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় লোকের বাওয়|-আস|। এরই 
উল্লেখ পূর্বে করেছি। সাধারণতঃ জীবিকার চেষ্টায় শিল্পাঞ্চল অভিমুখেই 
এর গতি। কিন্তু তা ছাড়াও লোকচলাচল আছে। তার মধ্যে 
প্রথম হল, ভারতবর্ষেরই অন্য প্রদেশ থেকে লোক পশ্চিমবাংলায় 
আসছে এবং পশ্চিমবাংলার লোক সেই সব প্রদেশে যাচ্ছে। 
দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষ ছাড়! অন্য রাষ্ট্রে অনুরূপ যাওয়া-আসা। 

এর মধ্যে প্রথমে এই প্রদেশের ভিতরের লোক যাওয়া-আসার 
হিসেবটি উদ্ধৃত করছি। মনে রাখতে হবে, এ হিসেব সবই এই 
প্রদেশের লোকের, বাইরের লোকের নয়। 


জেলার মোট জেলার মেট জেলার মোট 
লোকসংখ্যার লোকসংখ্যার লোকসংখ্যার 
শতকর| কত অংশ শতকর! কত অংশ শতকরা কত অংশ 
অন্য জেলার অন্য জেলায় নীট যাওয়| আসাঁ 
গিয়েছে আদা (4), যাওয়া (-) 
১৯৫১ ১ন২১ ১৯৫১ ১৯২১ ১৯৫১ ১৯২১ 


বর্ধমান ৭৪; "ভল ৫১ 


৪8৯ 4১৯ ২০ 
বীরভূম ৩১ ৩০ ১৩১ 


৪১ --১০*০ ০১৯ 


লোক-চলাঁচল ও বহিরাগত ৫৩ 


জেলার মোট জেলার মোট জেলার মোট 
লোকসংখ্যার লোকসংখ্যার লোকসংখ্যার 
শতকরা কত অংশ শতকরা কত অংশ শতকরা কত অংশ 
অন্য জেলার অন্য জেলায় নীট যাওয়া আসা: 
গিয়েছে আসা (+); যাওয়া (-) 
বীকুড়া ৩৮ ১৭ ৭১ ১১৯ ৮৬ ভই 
মেদিনীপুর ৩৪ ০৯ ৬০ ৫৩ --২৬ --৪8"৪ 
হুগলী ৮১577771772 । ৭০৩) 
হাওড়া ৭৬ [8৬ 24 ৫৩ -=-১৯ 


২৪-পরগণা ৫"৫ ভাই হন ৪৩ +২৬ 41১৯ 
কলিকাতা ১২৩ ৩৩ ৫৭ ৪'৬ 1৬৬ ২৫৭ 


নদীয়| ৩৮ তাই ৫৮ ৭০ 0 ২৩৭৮ 
মুরিদাবাদ 77881712877 _১'৩ -='8'৩ 
মালদহ ১৬ ৩৪ ৩৩ ২২ _-১৭ +১৭ 


পঃরিনাজিপুর ২০, ২৫. ৬১৬ ১১ বগি 43১৪ 
তরী ইট়ডি 7875 
দালি ১2 ৩৩, ইত ১7722277778 
কুচবিহার ০৫ ৬৩ ২৩ ৪২ =D +২১ 


দেখা যাবে, বাকুড়া বা বীরভূমের মত অন্ূর্বর জেলা থেকে যাওয়ার 
পরিমাণই বেশি, আর বর্ধমান হুগলী চব্বিশ-পরগণা কলকাতা 
জলপাইগুড়ি এবং পশ্চিম দিনাজপুর ( অর্থাৎ শিল্পাঞ্চল এবং চা-বাগান 
এলাকায় ) যাওয়ার চেয়ে আসার পরিমাণ বেশি। 

এরপর ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের সঙ্গে আমাদের বাঁওয়া-আসার 
হিসেব দিচ্ছি 


৫৪ পশ্চিমবজের জনবিন্তাস 


(হাজারে ) (হাজারে) (হাজারে ) 
ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশ ভারতবর্ষের অন্য আসা যাওয়ার 
থেকে আসা প্রদেশে বাওয়া নীট হিদাব, 
আসা ( + ), যাওয় (- ) 

পশ্চিমবাংলা ১৮৮১ ৩১১ +১৫৭০ 
বর্ধমান ২৩৫ ৩১ + ২০৪ 
হুগলী ১০৯ ২১ 52 ন 
হাওড়া ১০৬ ৬ + ১০০ 
২৪ পরগণা ৩৫০ ১৪ + ৩৩৬ 
কলিকাতা ৬৭৭ ৪৫ + ৬৩২ 
জলপাইগুড়ি ১২২ ৫ + ১১৭ 


দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষের অন্য অংশ থেকে পশ্চিমবাংলায় এসেছে 
১৮৮১ লক্ষ, গিয়েছে ৩১১ লক্ষ, অর্থাৎ মোটের উপর ১৫৭০ লক্ষ নীট 
এলেছে। তার মধ্যে মাত্র কয়েকটি জেলাতেই নীট এসেছে ১৪:৫৭ লক্ষ । 
এইটেই হল শিল্পাঞ্চল এবং জীবিকার প্রধানতম ক্ষেত্র ১১ সেখানেই অন্ত 
প্রদেশাগতের প্রাদুর্ভাব বেশি । পূর্বেই বলেছি এরা স্থায়ী বাসিন্দা নয়, 
হতেও চার না-- কারণ এদের মধ্যে প্রতি হাজার পুরুষে স্ত্রীলোকের 
খখ্যা গ্রামাঞ্চলে ৫৩৭, শহরাঞ্চলে ৪৩৯, মোট ৪৫২ এর মধ্যে বিহার 
থেকে এসেছে ১১:০৯ লক্ষ, বিহারে গিয়েছে ১:৩৭ লক্ষ; উত্তরপ্রদেশ 
থেকে এসেছে ২:৯৫ লক্ষ, উত্তরপ্রদেশে গিয়েছে *'৪৯ লক্ষ; উড়িস্তা হতে 
এসেছে ২:০২ লক্ষ, উড়িয়ায় গিয়েছে ০৩৪ লক্ষ। এই তিনটি প্রদেশই 
প্রধান। 
এইবার ভারতের বাইরের রাষ্টগুলির সঙ্গে লোক যাওয়া-আসার 


১১ এই প্রসঙ্গে ২৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধ ত “স্বাভাবিক” ও ‘প্রকৃত’ জনসংখ্যার হিসেব 
স্মরণীর। 


লোক-চলাঁচল ও বহিরাগত রর 


কথা বলব। এর মধ্যে একটি খুব বড় অংশ হল পাকিস্থান হতে আগত 
শরণার্থীরা। ১৯৫১ সালে তাদের হিসাব ছিল এইরকম__পশ্চিম- 
বাংলায় মোট ২৭৯৯ লক্ষ, তার মধ্যে বর্ধমানে ৯৬০০০, বীরভূমে ১২০০০, 
বীকুড়ায় ৯০০০, মেদিনীপুরে ৩৪০০০, হুগলীতে ৫১০০০, হাওড়ায় 
৬১০০০, চব্রিখ-পরগণীয় ৫ লক্ষ ২৭ হাজার, কলিকাতায় ৪ লক্ষ ৩৩ 
হাজার, নদীয়ায় ৪ লক্ষ ২৭ হাজার, মুশিদাবাদে ৫৯০০০, পশ্চিম 
দিনাজপুরে ১ লক্ষ ১৫ হাজার, জলপাইগুড়িতে ৯৯০০০ মালদহে ৬০০০০ 
দার্জিলিডে ১৬০০০, কুচবিহারে ১ লক্ষ । দেখ বাবে চবিবশ-পরগণা, 
কলিকাতা ও নদীয়াতেই উদ্বাস্তদের সবচেয়ে ঘন বগতি। এছাড়া শরণার্থী 
নয় এমন পাকিস্থানীর সংখ্যা পশ্চিমবাংলায় ৫১১৯৮৬৭। 

নেপাল ও পিকিম থেকেও অনেক লোক আসে। ১৯৫১ সালে 
পশ্চিমবাংলায় তাদের মোট সংখ্যা ছিল ৯৫,৫৮৬। তার .মধ্যে 
কলিকাতায় ১৭,৮৩১, জলপাইগুড়িতে ২৬৮৬৩, দীজিলিঙে ৪০,৪০৬ এবং 
কুচবিহারে ৯,০৯৭ । এ ছাড়া জগতের অন্যান্ত দেশ থেকে যে লোক 
আসে তার সংখ্যা খুব বেশি নয়-_ পশ্চিমবাংলায় মোট ২৬,৭০৪ । তার 


মধ্যে বিলেতের লোক হল মাত্র ৬৮২৫ । 


সাক্ষরতা, ভাষা ও ধর্ম 


এবারকার সেন্সাসে দেখা যায়, পশ্চিমবাংলায় মোট জনসংখ্যার 
শতকরা ২৪:৫% সাক্ষর । শুধু পুরুষদের মধ্যে সাক্ষর ৩৪৭%, শুধু 
%। কেবল গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণ নিলে সাক্ষর 


সনীলোকদের ১২৭% 
১৭-৭%, তাদের মধ্যে শুধু পুরুষ ২৮১%, শুধু স্ত্রীলোক ৬:৭%। আর শুধু 


শহরাঞ্চলে জনসংখ্যায় ৪৫২% সাক্ষর, তার মধ্যে শুধু পুরুষ ৫১৮% সাক্ষর 
শুধু স্বীলোক ৩৫:১%। ত্রিবান্ধুর-কোচিনের তুলনায় অবশ এ কিছুই 


৫৬ পশ্চিমবন্দের জনবিহ্যাস 


নয়, কারণ সেখানে অনুরূপ হিসেব হল মোট জনসংখ্যায় ৪৫৮, শুধু পুরুষ 
'৫9৮%, শুধু স্ত্রীলোক ৩৭*% গ্রামাঞ্চলের মোট জনসংখ্যার মধ্যে 
সাক্ষর 9৪:5%, তার মধ্যে শুধু পুরুষ ধরলে ৫৩৮%, শুধু স্ত্রীলোক ধরলে 
৩৬:০%। আর শহরাঞ্চলের মোট জনসংখ্যায় ৫১'৩%, তার মধ্যে 
শুধু পুক্রুষ ৬০:০%, শুধু স্ত্রীলোক ৪২%৪%। তবে ভারতবর্ষের অন্যান্য 
“ক? শ্রেণীর রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবাংলার কাছাকাছি কেবলমাত্র 
বোম্বাই। সেখানে মোট জনসংখ্যার ২৪-১% স্বাক্ষর, শুধু পুরুষদের 
মধ্যে ৩৪৯% সাক্ষর, শুধু জীলোকদের মধ্যে ১২৬%। অন্যান্ত রাজ্যে 
সাক্ষরতা অনেক কম। সবচেয়ে কম হল বিহারে, মাত্র ১১:৯%, 
তার মধ্যে শুধু পুরুষ ১৯'৯% শুধু স্ত্রীলোক ৩৮%। সেখানে 
গ্রামাঞ্চলের স্ত্রীলোকদের মধ্যে সাক্ষরতা তো মাত্র ১-৫%। 

কিন্তু এতে পশ্চিমব্ধের উল্লসিত হবার কোনও কারণ নেই। 
বিশ্লেষণ করলে দেখা বায়, শুধু সাক্ষরতার কথা বাদ দিয়ে যারা আরও 
কিছু লেখাপড়া শিখেছে তাদের কথা ধরলে অবস্থা অন্য রকম দেখা! 
যাবে। সকলেই জানেন এদেশে যারা একবার সাক্ষর হয় তাদের 
অনেকেও চর্চার অভাবে পরে নিরক্ষর হয়ে পড়ে__ একথা বারবার 
শিক্ষাবিভাগের নানা রিপোর্টে স্বীকৃতও হয়েছে। তাছাড়া কোনরকমে 
কয়েকটা অক্ষর লিখতে পারলেই কাজ চালাবার মত ন্যুনতম বিদ্যা 
হয়েছে মনে করা অন্ততঃ আজকের দিনে জনায়ত্তরাষ্ট্রে ঠিক নয়। 
সেইজন্য যদি আর একটু লেখাপড়া জানাদের “হিসেব ধরা যায় তাহলে 
দেখা যাবে, সার! পশ্চিমবাংলা অন্ধকার-_ কেবল যত আলে! কলিকাতায় । 
যেমন মধ্য পরীক্ষা পাশ লোকের সংখ্যা পশ্চিমবাংলায় মোট ৪১ লক্ষ 
৪৩ হাজার তার মধ্যে ১৮'৭% কলিকাতায়। সাড়ে তিন লক্ষ 
ম্যাটিকুলেশন পাশের ৩৭৬% কলিকাতায়। ৫৯,৩৫৯ গ্রাজুয়েটের 


লোক-চলাচল ও বহিরাগত ৫৭ 


মধ্যে কলিকাতায় ৫২'৫%। এম-এ বা এম-এস্‌ সি-পাশকরা লোকের 
মধ্যে ৫৯৮% কলিকাতায় । ডাক্তারী ভিগ্রীপ্রাপ্ত ১৬১৫৫ লোকের 
মধ্যে কলিকাতায় ৬৫৮৮ (পুরুষ ৬,২৩৪ স্ত্রীলোক ৩৫৪) অর্থাৎ ৪০-৮%। 
বিলেতের ডিগ্রী বা ডিপ্লোমাধারীদের মধ্যে ৯'৫% কলিকাতায়। 
আর অধিক লেখার প্রয়োজন নেই । এ হতেই বোঝা যায় বিদ্যার 
আলো কলিকাতাতেই উজ্জল, বাকী জায়গায় বড় বেশি অন্ধকার । 

পরিশেষে ভাষার কথা উল্লেখ করে পরিপমাপ্তি করি। আমাদের 
দেশে ভাষার শেষ নেই, পশ্চিমবাংলাতেও ভাবাবৈচিত্র্য বড় কম নয়। 
১৯৫১ সালের সেন্সামে মোট ১১৬টি ভাষার হিসেব পাওয়! যায়। 
তার মধ্যে দেশবিদেশের নানা ভাষা আছে। তার মধ্যে ভারতের 
ভাষা মোট জনসংখ্যার ৯৮৬২% লোকে বলে। পশ্চিমবাংলার মোট 
জনসংখ্যার মধ্যে বাংলা মাতৃভাষা শতকরা ৮৪'৬২%, হিন্দী মাতৃভাষা 
৬:৩৫% সীওতালি ২৬৭% উৰ্দ্গু, ১৮৪, নেপালি ০+৭%। ইংরেজী 
মাতৃভাষা ০'১৫%। কিন্তু দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজী ব্যবহার করে 
এমন লোকের সংখ্যা অনেক। 

এই প্রসঙ্গে ধর্মের কথাটাও উল্লেখ করা যেতে পারে। পশ্চিমবাংলার 
মোট জনসংখ্যার ৭৮৪৫% হিন্দু, ১৯৮৫% মুমলমান, ০৭% খৃষ্টান, 
০-১২% শিখ। তা ছাড়া আরও ধর্ম আছে যা সংখ্যায় বেশি নয়। 


কথাশেষ 


সংক্ষিপ্ত পুস্তিকার পরিসরে পশ্চিমবাংলার জনবিন্যাসের প্রধান প্রধান 
কয়েকটি কথা মাত্র উল্লেখ করা সম্ভব হল। বস্তুতঃ এই আলোচনা 
অতি বিরাট এবং অতি বিচিত্র । বিশেষতঃ ১৯৫১ সালের পশ্চিমবাংলার 
সেন্সাস রিপোর্ট এক অসামান্য কীতি, তার মধ্যে পশ্চিমবাংলার 
সম্বন্ধে কত যে জিনিস কত যে আলোচনা একত্রিত আছে তার ইয়ত্তা 
নেই। তা ছাড়া ইতিহাসের দিক্‌ দিয়েও বাংলাদেশ বড় বিচিত্র । 
পূর্ব পশ্চিম ও উত্তরে পাহাড়ের মেখলার মধ্যে নদীমাতৃক এই সমতল 
শ্যামল বাংলাদেশ গড়ে উঠেছিল-_ তার মানুষের চেহারা, তার ভাষা, 
তার সমাজ, তার জীবনযাত্রা সবই একটু আলাদা। তার মধ্যে 
ধীরে ধীরে কত পরিবর্তন হচ্ছে, কিভাবে গ্রাম বদলাচ্ছে শহর বদলাচ্ছে, 
পুরোনো যে সব শহর একদা পলীবাংলার সমৃদ্ধির প্রতীক ছিল সেসব 
কেমন করে ধীরে ধীরে ক্ষয় পাচ্ছে, নতুন চেহারার শহর গড়ে উঠছে 
অন্য জায়গায়, তার পিছনে জাগছে অন্য ধরণের প্রেরণা, কলকাতা 
ক্রমেই স্ফীত হচ্ছে, সারা দেশের বিদ্ধার আলো! সেখানেই, অথচ 
পল্লীবাংল| সে আলো! হতে বহুলাংশে বঞ্চিত এ সব তথ্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে 
অমুমন্ধান করলে বাংলার এক বিচিত্র ছবি ধরা পড়ে। তার উপর 

. বঙ্ধবিভাগ হওয়ায় তো বাংলার চেহারাই বদলে গিয়েছে। শিল্প ও 
কৃষি, শহর ও গ্রাম, রাটের রুক্ষতা ও 'বন্ধে'র সরস শ্ঠাম্লতাঁ_ এই 
দুই মিলিয়েই তো বাংলাদেশ ছিল। এখন তার সে চেহারাই নেই। 
এ নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা ও আলোচনা চলুক, কারণ পশ্চিমবাংলাকে 
প্রক্লতভাবে বোঝবার জন্য তার বিশেষ প্রয়োজন আছে। 


বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ 


১৩৫০ বৈশাখ হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে ॥ 
প্রতি গ্রন্থ আট আনা 


১। সাহিত্যের স্বরূপ ৷৷ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । চতুর্থ মুত্ৰণ 
২। কুটির্শিল্প ॥ শ্রীবাজশেখর বন । চতুৰ্থ মুদ্রণ 
৩। ভারতের সংস্কৃতি ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শান্তী । চতুৰ্থ মুদ্ৰণ 
&৪ | বাংলার ব্ৰত ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর । তৃতীয় মুদ্রণ 
*৫ |  জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার ৷৷ গ্ৰাচাক্লচন্দ্ৰ ভট্টাচাধ। তৃতীয় মুদ্রণ 
৬। মায়াবাদ ॥ মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভৃষণ। তৃতীয় মুদ্ৰণ 
৭। ভারতের খনিজ ৷৷ শ্ৰীৱাজশেখর বহু | তৃতীয় মুদ্রণ 
*৮। বিশ্বের উপাদান ॥ শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। তৃতীয় মুদ্রণ 
৯। হিন্দু রসায়নী বিদ্যা ৷ আচার্য প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ রায় । দ্বিতীয় মুদ্ৰণ 
৯১০ | নক্ষত্রপরিচয়॥ শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত । তৃতীয় মুদ্রণ 
*১১। শারীরবৃত্ত ৷৷ ডক্টর রুজেন্দ্রকুমার পাল। তৃতীয় মুদ্ৰণ 
১২। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী ॥ ডক্টর সুকুমার সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ 
*১৩। বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ ৷৷ শ্ৰীপ্রিয়দারঞ্জন রায়। তৃতীয় মুদ্ৰণ 
১৪। আয়ুৰ্বেদ-পরিচয় ॥ মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন। দ্বিতীয় মুদ্ৰণ 
১৫ | বদীয় নাট্যশালা ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃতীয় মুদ্রণ 
*১৬। বঞ্জনদ্রব্য ॥ ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী । দ্বিতীয় মুদ্ৰণ 
১৭। জমি ও চাষ ৷৷ ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায়চৌধুরী । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
১৮। যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প ॥ ডক্টর কুদরত-এ-খুদা। দ্বিতীয় মুদ্রণ 
১৯। রায়তের কথা ॥ প্রমথ চৌধুরী । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
২০। জমির মালিক ॥ শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত 
২১। বাংলার চাষী ॥ শ্রীশাস্তিপ্রিয় বহু। দ্বিতীয় মুদ্ৰণ 
২২। বাংলার রায়ত ও জমিদার ৷৷ ডক্টর শচীন সেন। দ্বিতীয় মুদ্ৰণ 
২৩। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ॥ শ্রীঅনাথনাথ বস্থ। তৃতীয় মুদ্ৰণ 
২৪। দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি শ্রীউমেশচন্্র ভট্টাচার্য । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
২৫ | বেদাস্ত-দর্শন ৷ ডক্টর রমা চৌধুরী । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
২৬। যোগ-পরিচয় ॥ ডক্টর মহেন্দ্ৰনাথ সরকার । দ্বিতীয় মুদ্রণ 
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বুমায়নের ব্যবহার ৷৷ ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহসরকার। দ্বিতীয় মুদ্রণ 

রমনের আবিষ্কার ॥ ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত । দ্বিতীয় মুদ্ৰণ 

ভারতের বনজ ॥ শ্রীসত্যেন্দরকুমার বস্। দ্বিতীয় মুত্রণ 

ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস ৷৷ রমেশচন্দ্র দত্ত 

ধনবিজ্ঞান ৷৷ ভবতোষ দত্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ 

শিল্পকথা ॥ শ্রীনন্দলাল বস্তু । দ্বিতীয় মুদ্ৰণ 

বাংল| সাময়িক সাহিত্য ৷৷ ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

মেগাস্থেনীমের ভারত-বিবরণ ৷৷ গ্ৰীৱজনী কান্ত গুহ 

বেতার ৷৷ ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর। দ্বিতীয় মুদ্ৰণ 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ॥ শ্রাবিমলচন্দ্র সিংহ 

হিন্দু সংগীত ৷৷ প্রমথ চৌধুদী ও গ্রীইন্দিরা দেবী 

প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা ॥ শ্রীমমিয়নাথ সান্যাল 

কীর্তন ॥ অধ্যাপক শ্রীথগেন্দ্রনাথ মিত্র 

বিশ্বের ইতিকথা ৷ শ্রীন্থশোভন দত্ত 

ভারতীয় সাধনার এক্য ৷৷ ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত । দ্বিতীয় মুদ্ৰণ 
ংলার সাধনা ॥"প্রিক্ষিতিমোহন সেন শান্ত্ী। দ্বিতীয় মুদ্রণ 

বাঙালী হিন্দুর বর্মভেদ ৷৷ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় 

মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী ৷৷ ডক্টর স্থকুমার সেন 

নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ ॥ শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত 

প্রাচীন ভারতের নাট্যকল| ৷৷ ডক্টর মনোমোহন ঘোষ 

সংস্কৃত সাহিত্যের কথা ॥ শ্রানিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী 

অভিব্যক্তি ৷৷ গ্ৰবথীন্দ্ৰনাথ ঠাকুর 

হিন্দু জ্যোতিধিদ্যা ॥ ডক্টর স্বকুমাররঞ্চন দাশ 

্যায়দর্শন ॥ ৷ গ্ৰীহখময় ভট্টাচাৰ্য সপ্ততীৰ্থ শান্ধী 

আমাদের অদৃশ্য শত্ৰু ॥ ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

গ্রীক দৰ্শন শ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরী 

আধুনিক চীন ৷৷ থান মুন শান 

প্রাচীন বাংলার গৌরব ৷৷ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রমাদ শাস্ত্রী 

নভোরশ্মি ॥ ডক্টর স্থকুমারচন্দ্র সরকার 

আধুনিক যুরোগীয় দর্শন শ্রীদেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 

ভারতের বনৌষধি ৷৷ ডক্টর অসীম| চট্টোপাধ্যায় 


৫৮ | উপনিবদ্‌ ॥ মহামহোপাধ্যায় শ্ৰীবিধুশেখর শাস্ত্ৰী 

৫৯ শিশুর মন ৷৷ ডক্টর স্থখেনলাল ব্রহ্মচারী | দ্বিতীয় মুদ্রণ 

৬০ । প্রাচীন ভারতে উদ্ভিদ্বিদ্যা ৷৷ ডক্টর গিরিজা প্রসন্ন মজুমদার 
৬১। ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ ॥ অবনীন্দ্ৰনাথ ঠাকুর 
*৬২। ভারতশিল্পে মৃতি ৷৷ অবনীন্দ্ৰনাথ ঠাকুর 
*৬৩। বাংলার নদনদী ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় 

৬৪। ভারতের অধ্যাত্মবাদ ৷৷ ডক্টর নলিনীকান্ত ব্ৰহ্ম 

৬৫। টাকার বাজার ॥ শ্রীঅতুল স্থর এ 
৬৬ | হিন্দু সংস্কৃতিরা্বরূপ ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন পেন শান্ত 

৬৭। শিক্ষাপ্রকন্ন ৷ শ্রীযোগেশচন্দ্র বায় বিদ্যানিধি 

৬৮ | ভারতের রাসায়নিক শিল্প ৷ ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস 
*৬৯। দামোদর পরিকল্পনা ॥ ডক্টর চন্দ্ৰশেখর ঘোষ 

৭০) সাহিত্য-মীমাংসা ৷৷ শ্ৰীবিষ্ণুপদ ভট্টাচাৰ্য 
*৭১ | দূরেক্ষণ ৷ ভ্ৰীজিতেন্দৰচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় 

৭২ । তেল আর ঘি ৷৷ ডক্টর রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় 

৭৩। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান ॥ প্রমথ চৌধুরী 
৭৪। ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাহী 
৭৫ । বিভক্ত ভারত ॥ শ্রীবিনয়েন্রমোহন চৌধুরী 

৭৬ । বাংলার জনশিক্ষা ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 
৯৭৭ | সৌরজগৎ ৷৷ ডক্টর নিখিলরঞচন সেন 
৯৭৮ | প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন ৷৷ ডক্টর নীহাররঞ্চন রায় 
৭৯ | ভারত ও মধ্য এশিয়া ॥ ডক্টর প্রবোধচন্্ বাগচী 

৮০। ভারত ও ইন্দোচীন ৷৷ ডক্টর প্রবোধচন্ত্র বাগচী 

৮১। ভারত ও চীন ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী 

৮২। বৈদিক দেবতা ৷ শ্রীবিষুঃপদ ভট্টাচাৰ্য 
৯৮৩ | বন্গসাহিত্যে নারী ॥ ব্রজেন্দ্রনীথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
*৮৪। সাময়িকপত্ৰ সম্পাদনে বঙ্গনারী ৷৷ ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
৯৮৫ | বাংলার স্নীশিক্ষা শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 

৮৬ |  গণিতের রাজা ॥ ডক্টর গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় 
*৮৭| রূসাঞ্জন ॥ ডক্টর রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় 

৮৮  নাথপন্থ ॥ ডক্টর কল্যাণী মল্লিক 
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সরল ন্যায় ॥ শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন ভট্টাচাৰ্য 
খাস্য-বিশ্লেষণ ॥ ডক্টর বীরেশচন্দ্র গুহ ও শ্রীকালীচরণ সাহ! 
ওড়িয়া সাহিত্য ॥ শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন 
অসমীরা সাহিত্য ॥ শ্রীক্থধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
জৈনধর্ম ৷ শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন 
ভাইটামিন ৷৷ ডক্টর রুদ্রেন্্রকুমার পাল 
মনশুত্বের গোড়ার কথা ॥ শ্রীসমীরণ চট্টোপাধ্যায় 
বাংলার পালপার্বণ ॥ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী 
জাভা ও বলির নৃত্যগীত ॥ শ্রীশান্তিদেব ঘোষ 
বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী 
ধন্মপদ-পরিচয় ॥ শীপ্রবোধচন্ত্র সেন 
সমবায়নীতি ৷৷ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ধ্্বেদ | শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 
সিংহলের শিল্প ও সভ্যতা ॥ শ্রমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত 
তন্ত্রকথা ॥ শ্রাচিন্তাহর্থ চক্রবর্তী 
বাংলার উচ্চশিক্ষা ॥ শ্রীষোগেশচন্দ্র বাগল 
কুইনিন ॥ ডক্টর রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় 
গ্রন্থাগার ॥ শ্রীবিমলকুমার দত্ত 
বৈশেধিক দৰ্শন শ্রীহ্খময় ভট্টাচার্য সপ্ততীৰ্থ শাদী 
সৌন্দধ২্দৰ্শন শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী 
পোসিলেন ॥ শ্রীহীরেন্ নাথ বন্ধ 
কয়লা ॥ শ্রাগৌরগোপাল সরকার 
পেট্রোলিয়ম ৷৷ শৰমৃত্যুঞ্জয়প্ৰসাদ গুহ 
জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী ॥ গ্রীযোগেশচন্্ বাগল 

ংলা লিরিকের গোড়ার কথা ৷৷ ৪,তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় 
ডাকের কাহিনী ৷৷ গ্ৰীনবেন্দ্ৰনাথ রায় 
হীরকের কথা ॥ শ্রীঅমিয়কুমার দত্ত 
পশ্চিমবজের জনবিন্যাস ॥ শ্রীবিমলচন্ত্র সিংহ 

* সচিত্র 


